পরিবেশক : 


১৪, বক্ষিম চাটুজ্ছে স্রীট 
কলিকাত)। 





প্রথম প্রকাশ-_মার্চ, ১৯৫৪ । 


প্রকাশক-_কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্য জগৎ 
৩২, সাহিত্য পরিষদ সীট 


কলিকতা-৬ । 

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা-_ 

খালেদ চৌধুরী 

মুদ্রকর- শ্রীব্রজেন্মরকিশোৌর সেন 
মডার্ণ-ইগ্ডিয়। প্রেস 


৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
কলিকাতা । 


দেড় টাকা 


বন্ধু মহম্মদ ইলিয়াস-কে 


ভূমিক। 


গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, এটা ভূতের গল্প নয়। কার্প 
মাকা-এর "মজুরী ও পুজি” (ওয়েজ লেবার আ্যাণ্ড ক্যাপিটাল ) বইটি 
অবলম্বন করে অর্থনীতির কথাগুলো সহজ বাংলায় বলবার চেষ্টা 
করেছি। 

কাজটা কঠিন। কিন্তু তাহলেও সাহস ক'রে একাজে এখুনি 
হাত দেওয়। দরকার । আমাদের দেশে মাক্সবাদ-পড়া পণ্ডিতের 
অভাব নেই। দুঃখের বিষয় তারা বিছ্ের জাহাজ হ'য়ে বসে 
আছেন--কম লেখাপড়া-জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌছে 
দেবার তেমন চাড় তাদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না। 

এ বইতে যে খু'তগুলে! আছে, তেমন কেউ লিখলে হয়তো খুঁতগুলো 
এড়ানো! যেত। কিন্তু যতদিন সে ধরনের নিখুঁত বই না হচ্ছে, 
ততদিন এ ধরর্নের বইও কাজে লাগবে-_এই ভরসায় এ-বই পাঠকদের 
হাতে তুলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আশ। করছি, ছোট ভিঙির আসপর্ধা 
দেখে জাহাজদের টনক নডবে। 


১, ৩. ৫৪ স্ভাষ মুখোপাধ্যায় 





লাহিতত তচগও * কলিকাভা 


১৪, , ব্ধিম চাটুজ্জে গ্রীট 
কলিকাত) ) 





প্রথম প্রকাশ- মার্চ” ১৯৫৪ । 


প্রকাশক- কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাহিত্য জগৎ 

৩২-জে, সাহিত্য পরিষদ গ্রীট 
কলি কতা-৬ । 


প্রচ্ছদপট পরিকল্পন।-_ 

খালেদ চৌধুরী 

মুস্রাকর_ জীব্রজেক্রকিশোর সেন 
মডার্ণ-ইতিক্স। প্রেস 


৭, গুয়েলিংটন স্কোয়ার 
কলিকাতা । 


দেড় টাকা । 


বন্ধু মহম্সদ ইলিলক্ষাস-০ক 


ভুমিকা 


গোড়াতেই কলে রাখা ভাল, এটা ভূতের গল্প নয়। কার্প 
মাঝ্স-এর “মজুরী ও পুজি (ওয়েজ লেবার আ্যাণ্ড ক্যাপিটাল) বইটি 
অবলম্বন করে অর্থনীতির কথাগুলো সহজ বাংলায় বলবার চেষ্টা 
করেছি। 

কাজটা! কঠিন। কিন্ত তাহলেও সাহস ক'রে একাজে এখুনি 
হাত দেওয়া দরকার । আমাদের দেশে মাক্সবাদ-পড়া পঙ্ডিতের 
অভাব নেই। ছুঃখের বিষয়, তারা বিগ্যের জাহাজ হ'য়ে বসে 
আছেন-_-কম লেখাপড়া-জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌছে 
দেবার তেমন চাড় তাদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না। 

এ বইতে যে খুঁতগুলো আছে, তেমন কেউ লিখলে হয়তো খুঁতগুলো 
এড়ানো যেত। কিন্ত যতদিন সে ধরনের নিখুঁত বই না হচ্ছে, 
ততদিন এ ধরনের বইও কাজে লাগবে এই ভরসায় এ-বই পাঠকদের 
হাতে তুলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আশ। করছি, ছোট ডিডির আসপর্থা 
দেখে জাহাজদের টনক নড়বে। 


১, ৩. ৫৪ স্বভাব মুখোপাধ্যায় 


গতর নেবে গো, গতর 


সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেল কালিঝুলি-মাখা একদল লোক রাস্ত। 
দিয়ে ফিরছে । কারো কারো বয়েস বেশ কম, কিন্তু মাথার 
চুল একদম শাদা । কাছে যেতেই চোখে পড়ল চুল পাঁকেনি 
তাদের। আসলে মাথাভতি শাদা শাদা তুলোর আশ। 
লোকগুলো স্বৃতোকলে কাজ করে। কিছু লোক তেল- 
চপচপে একদল। পাটের মুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে হন্হনিয়ে 
চলেছে । তার! চটকলে কাজ করে । একজন লোক যাচ্ছে, 
তার আঙুলের ডগায় কালো! কালো৷ সীসের দাগ । লোকটা! 
ছাপাখানায় কাজ করে। দলটার মধ্যে আরও যার আছে, 
তারাও মজুর । তবে তাদের দেখে ঠিক আন্দাজ করা যায় ন 
কোথায় কাজ করে। 

লোকগুলোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম “বাপু হে, কত 
করে মজুরী পাও তোমরা ?” কেউ বলল ছ টাক! রোজ পায়, 
কেউ বলল এক টাক।। একেক জন একেক রকম টাকার 
অঙ্ক বলল। কেউ পায় বাঁধা সময় খেটে, কেউ পায় ফুরনের 
কাজে। 


জিজ্ঞেস করলাম, “মজুরী জিনিসটা কী?” সবাই এবার 
একসঙ্গে ব'লে উঠল, “আচ্ছ৷ বেকুবের পাল্লায় পড়া গেছে। 
মজুরী কাকে বলে তাও জানো না? শোনো তাহ'লে । 
আমরা কেউ কাজ করি ঘণ্টা হিসেবে, কেউ কাজ করি 
ফুরনে। আমাদের সেই খাটুনি বাবদ মালিক আমাদের 
হিসেব ক'রে যে. টাকাটা দেয়, সেই টাকাটাই হ'ল 
আমাদের মজুরী |” 

ক! তাহ'লে মালিক পয়সাকড়ি দিয়ে মজুরদের খাটুনিটা 
কিনে নিচ্ছে; আর মজুররাঁও তেমনি পয়সাকড়ির বদলে 
মালিককে তাদের খাট্ুনিট! বেচে দিচ্ছে। 


খাটুনি বনাম গতর 


শুনে যাই মনে হোক, আসল ব্যাপার কিন্ত মোটেই তা নয়। 
মজুররা যেটা বেচছে, সেটা মোটেই খাটুনি নয়__আসলে 
তার। বেচছে তাঁদের গতর, তাদের খাটবার ক্ষমতা । 

তার! খাটুনি বেচছে না কেন? কারণ, খাটুনি বেচা যায় না। 
হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকাকে আমরা খাটুনি বলি 
না। যখন কেউ কাজে হাত লাগায়, তখনই আমরা 
বলি সে খাটছে। আর যখনই সে খাটতে শুরু করে, 
তখনই বুঝতে হবে খাটুনি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। 
কেননা, খেটেখুটে যা সে তৈরি করছে তার মধ্যে খাটুনিকে 
সে চালিয়ে দিচ্ছে। খাটুনিটা! তাকে ছেড়ে তৈরি-করা 
জিনিসটার মধ্যে চলে যাচ্ছে। যে কাপড় বুনছে, তার 


চি 


খাটুনিটা কাপড়ের ভেতরে গিয়ে ঠাই নিচ্ছে। যে খাটছে, 
তার হাতে আর থাকছে না। 
তার হাতে যা নেই, তা সে বেচবে কেমন ক'রে ? খাটতে শুরু 
করার পর য1 তার হাতে থাকে, তা হ'ল ভবিষ্যতের খাটুনি। 
সেই ভবিষ্যতের খাটুনি সে বেচতে পারে । সে বলতে পারে, 
এতটা সময় খাটতে বা এতটা কাঁজ ক'রে দিতে আমি রাজী 
আছি। তার মানে, সে তার খাটুনি বেচছে না_-সে বেচছে 
তার গতর, বেচছে তার খাটবার ক্ষমতা । মালিককে গিয়ে 
সে বলছে-তুমি আমাকে যদি এত টাক দাও, তাহ'লে 
এতক্ষণের জন্তে কিম্বা এতট। কাজের জন্তে আমার গতরটাকে 
ভাড়া নিতে পারো, কাজে লাগাতে পারো । মজুর তার 
গতর বেচতে পারে, ভাড়া খাটাতে পারে-__কেননা গতরটা! 
তার নিজের । গতরট। তার শরীরের মধ্যেই আছে । 

কাজেতে যেই হাত দিলে সেই 

খাটুনি হাতছাড়া । 

দেহের মধ্যে বসত করেই 

গতর থাটে ভাড়া ॥ 
মজুরদের এই খাটবার ক্ষমতা মালিক দফায় দফায় কিনে 
নেয়-_কিনে নেয় রোজ, হপ্তা, মাস হিসেবে । তাদের 
একটা বাঁধা সময় খাটিয়ে তাদের খাটবার সেই ক্ষমতাকে 
মালিক নিজের কাঁজে লাগায় । 
ধরা যাক, এক মালিক একজন মজুরের কাছ থেকে তার গতর 
ছ টাকায় কিনে নিল। মালিক ছুটাক! দিয়ে তাকে বারো 
ঘণ্টা খাটাবে। মালিক যে টাকা দিয়ে মজুরের গতর 


৩ 


কিনেছে, সেই টাক দিয়ে ছু সের মাছ কিন্বা অন্য কিছুও 
কিনতে পারত। ছু সের মাছের দাম ছু টাকা। মালিক 
ছু টাক! দিয়ে মজুরের গতর কিনে তাকে বারে ঘণ্টা খাটাবে। 
বারে। ঘণ্টা খাটুনির দাম হু টাকা। 


পণ্য দিয়ে পণ্য 


সওদ। বা পণ্য হ'ল সেই ঞ্িনিস যা তৈরি হয় নিজের ভোগের 
জন্তে নয়, বাজারে বেচার জন্তে । তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মাছ 
ঘেমন একট সওদ তেমনি মজুরের গতরটাও একটা সওদা। 
মাছ ওজন করতে হয় াড়িপাল্লার কাটায় আর মজুরের 
খাটবার ক্ষমত। বা তার গতর মাপতে হয় ঘড়ির কাটায় । 
মজুর তার গতরটাকে সওদা ক'রে মালিকের হাতে তুলে 
দিচ্ছে। তার" বদলে মালিক তাকে দিচ্ছে টাকা-আনা- 
পয়সা । কে কতট। দেবে, কে কতটা নেবে তাও তারা আগে 
থেকে ঠিক ক'রে নেয়। এতক্ষণ গতরটাকে খাটালে এত 
টাক দিতে হবে। বারে। ঘণ্টা ভাত চালালে ছু টাক।। 
ছুটাকায় হরেক রকম জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। যা 
কিছু জিনিস যতটুকু ছু টাকায় পাওয়া যায়, ছু টাকা বলতে 
তাদের প্রত্যেকটিকেই বোঝায় । তাহ*লে তারা নিজের৷ 
আসছে না, তার বদলে তাদের সকলের হয়ে এখানে এসে 
দূত হিসাবে হাঁজির হচ্ছে নগদ ছটে। টাকা । 

মজুর তখন ছড়া ক'রে বলতে পারে : 


গতরটাকে বেচেছি তাই 
সওদা গেছে কেনা । 
পণ্য দিয়ে পণ্য পেলাম 
তাইরে-নারে-ন] ॥ 


বদলী-মূল্য, দাম, মজুরী 


মজুরের পণ্য তার গতর । তাহ”লে দেখা যাচ্ছে, সেই পণ্যের 
বদলে সে পাচ্ছে অন্ত হরেক রকমের পণ্য । এইসব পণ্য 
সে পাচ্ছে বাধা একটা হিসেবে। ছটো টাকা মারফত 
মালিক তাকে সারাদিন খাটুনির বদলে দিচ্ছে এইটুকু 
চাল-ডাল, এইটুকু কাপড-জামা, এইটুকু কাঠ-কেরোসিন 
কিশ্বা আর কিছু । টাক! ছুটো জানিয়ে দিচ্ছে মঙ্জুর তার 
গতর ভাঙিয়ে কোন্‌ জিনিস কতটা ক'রে পাবে। একটি 
পণ্যের বদলে অন্য সব পণ্য যে হিসেবে পাওয়া যায়, তাকেই 
বলে পণোর তুল্য-মূল্য বা বদলী-মূল্য বা বিনিময়-যূল্য । 

যা দেবে! তার সমান নেবো 

হুবহু তার তুল্য। 

বদল ক'রে যেটুকু পাঁই 

সেটাই বদ্লী-মূল্য ॥ 
কোন পণ্যের তুল্য-মূল্য বা বদ্লী-মূল্য যখন টাকা-আনা- 
পয়সায় ধরা হয়, তখন তাকে বলা হয়ঃ সেই পণ্যের দাম। 
গতর হচ্ছে এমন একটা অস্ভুত পণ্য যার ঠাই হ'ল 
মানুষের রক্তমাংসের শরীর । এই গতরের দামকেই চল্তি. 
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কথায় বলা হয় খাটুনির দাম। গতরের যে দাম, তারই 
বিশেষ নাম মজুরী । 

ভুল্য-মূল্য টাকায় ধরলে 

পেয়ে যাচ্ছো দাম। 

গতর বেচে যে দাম পাচ্ছো 

মজুরী তার নাম ॥ 


মজুরীর ভাগ 


কৰাত চালায় এমন একজন মজুরের কথা এখানে ধরা যাক। 
মালিক তাকে তাত আর স্থৃতো। যোগায়। মজুরটি তারপর 
সেই ভাত চালিয়ে সেই সুতো থেকে কাপড়ের থান বোনে । 
কাপড়ের থানটা যায় মালিকের হাতে ; মালিক সেই থানটা 
বেচে দেয়। ধরা যাক, থানটা বেচে সে বিশ টাকা পেল । 
যে মজুর খেটরেখুটে কাপড়ের থানটা তৈরি করল, তার 
মজুরী কি এঁ কাপড়ের মধ্যে, বিশ টাকা দামের মধ্যে একটা 
অংশ হিসেবে থাকে ? কখনই তা থাকে না । 

কেন থাকে না, সেটা বোঝা দরকার । কাপড়ের থানট। 
বিক্রি হবার ঢের আগেই মঞ্জুরটি তার মজুরী পেয়ে গেছে । 
তখন হয়তো কাপড়ের থানট। বোনাও শেষ হয়নি । মালিক 
তার কাপড়ের থান বেচে কাপড়ের সেই দাম থেকে মজুরী 
দেয় না। তার হাতে যে টাকাটা আগে থেকেই আছে 
তাই থেকে মজুরী মিটিয়ে দেয়। মালিক যে তাত আর 
সুতো মজুরটিকে যুগিয়েছে, মজুরটি নিজে সেই তাত 
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আর স্থতে। তৈরি করেনি; তেমনি আবার মজুরটি তার 
পণ্যের অর্থাৎ গতরের বদলে অন্য যে সব পণ্য পায়, তার 
একটাও তার নিজের তৈরি নয়। এমন হ'তে পারত যে, 
মালিক এমন একজনও খদ্দের পেল না, যাকে সে কাপড়ের 
থানট!] বেচতে পারে । এমনও হ'তে পারত যে, মালিক যে 
দরে বেচল তাতে মজুরীর খরচটাও পোষাল না। এমনও 
হ'তে পারে যে, মজুরী দিতে তার যা খরচ পড়েছে, সে 
তুলনায় যে দামে সে কাপড়ের থানট1 বেচল তাতে তাঁর 
মোটা রকম লাভ থেকে গেল । 


কিসে নেই 


কাপড় বোনে যে মজুর, সে ওসবের ধার ধারে না। তার 
দিক থেকে কথা হল “ফেলো! কড়ি, মাখো। তেল ॥ মালিকের 
হাতে আগে থেকেই যে টাকাটা আছে, যেটা তার পু'জি-_ 
তারই একট অংশ দিয়ে মজুরের গতরট। মালিক কিনে 
নিয়েছে ;ঃ যেমন সে তার হাতের টাকার অন্য অংশট। দিয়ে 
কিনেছে কাঁচামাল অর্থাৎ সুতো এবং খাটবার যন্ত্রপাতি অর্থাৎ 
তাঁত। সব কিছু কেনাকাট। হয়ে যাবার পর (তার মধ্যে 
মজুরের গতরটাঁও পড়ে, কেননা তা না হলে কাপড় তৈরিই' 
হ'তে পারে না) মালিক শুধুমাত্র তার কাচামাল আর 
খাটবার যন্ত্রপাতিগুলে। দিয়ে কাপড় উৎপাদন করে । এবার 
অবশ্ট খাটবার যন্ত্রপাতিগুলোর কোঠায় মজুর বেচারীও 
পড়ে যাচ্ছে । কেননা, মজুর নইলে যন্ত্রপাতি অচল হয়ে 
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থাকে। এত সব ক'রে তবে যেকাপড় তৈরি হ'ল, তাতে 
যেমন তাত-যন্ত্রটার কোন বখরা থাকে না, তেমনি মজুরটিরও 
কোন বখরা থাকে না। 


কিসে আছে 


মজুর যে পণ্য তৈরি করে, তাতে তার কোন ভাগ থাকে 
না; কাজেই তার মজুরীও সেই পণ্যের মধ্যে থাকে না। 
মালিক নিজের কাজে লাগাবে বলে মজুরের গতরের 
খানিকটা কিনে নেয়, তাঁর বদলে মজ্জুরকে দেয় এমন সব 
পণ্য, যা আগে থেকেই আছে । যেমন চাল-ডাল, কাপড়- 
জামা, কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদি। কাজেই মজুরী হ'ল 
এইসব আগে থেকে তৈরী জিনিসের ( চাঁল-ডাল, কাপড়- 
জামা, কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদির ) একটা অংশ । 

নতুনে ভাগ পায় না মজুর 

, মজুরী তবে কিসে? 

যা পুরনো, তার মধ্যে 

মজুরী আছে মিশে । 
মজুরের বেচবার জিনিস তার গতর। যার হাতে পুজি 
আছে, মজুর তাকে গতর বেচে দিয়ে পায় মজুরী । কেন 
সে তার গতর বেচে? বাঁচবার জন্তে ৷ 


শুধু বাচার জন্যে 


মজুরের খাটুনি, এই গতর খাটানোটাই হ'ল তার জীবনের 
স্বধর্ম। এইভাবে তার জীবনকে সে ফুটিয়ে তোলে । তার 
জীবনের স্বধর্মকে সে অন্যের কাছে বিকিয়ে দেয়-_যাতে 
বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে যেটুকু নইলে "নয়, তা সে পেতে 
পারে । এইভাবে জীবনের স্বধর্টা তার কাছে হয়ে দাড়ায় 
কোনমতে নিজেকে টিকিয়ে রাখার উপায় মাত্র। সে 
কাজ করে কোনমতে জানে্প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে। 
খাটুনি যে জীবনেরই একটা অঙ্গ-_তা৷ সে মনেও করে ন|। 
বরং মনে করে, খেটে খেটে জীবনটাকেই সে বরবাদ ক'রে 
দিচ্ছে। নিজের খাটুনিকে পণ্য ক'রে সে পরের হাতে 
তুলে দিয়েছে । যে জিনিসটা সে গতর খাটিয়ে তৈরি 
করছে, সেট! তার হবে না। তার খাটুনির ফল সে নিজে 
ভোগ করতে পারবে না। যেটা সে তৈরি করে, সেটা 
তাঁর ভাবনার মধ্যে নেই । সেভাবে অন্ত কথা । সে খাটে 
যাতে বাঁচবার যোগাড় করতে পারে--কিছুট। চাল-ডাল, 
কিছুটা কাঁপড়-জামা, কিছুটা কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদি 
পেতে পারে। 

সারাদিন সে রেশমের থান বুনছে, খাদ কেটে সোন৷ 
তুলছে, ইটের পর ইট গেঁথে মস্ত মস্ত ইমারত গড়ছে-_কিস্ত 
তার একটাও সে তার নিজের জন্তে করছে না। নিজের 
জন্যে যেটুকু সে উপায় করছে, সেটা তার মজুরী । আর 
সেই রেশমের থান, সোনাদানা, বড় বড় ইমারত মিলিয়ে 
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গিয়ে তার কাছে ধরা দিচ্ছে কোন রকমে দিন গুজরানোর 
এতটুকু উপায় হিসেবে । রেশমের থান বুনে, খনি থেকে 
সোনা তুলে, বড় বড় প্রাসাদ বানিয়ে সে নিজে হয়তো 
পাচ্ছে একট। জ্যাল্জেলে সুতোর ফতুয়া, গোটা কয়েক 
তামার পয়সা, মাথা গু'জবার একটু ঠাই। 


কলের মানুষ 


যে মজুর বারো ঘণ্ট। ধরে তাত চালায়, সুতো কাটে, লোহ! 
বিধ করে, দালান গীথে, বেল্চা ঠেলে, পাথর ভাঙে, মোট 
বয়__বারো ঘণ্টা ধরে এই হাড়ভাঙা খাটুনিকে সে কি 
জীবন ঝলে মনে করতে পারে? সে কি ভাবতে পারে, 
বারো ঘন্টা মুখে রক্ত তুলে খেটে জীবনকে সে ফুটিয়ে 
তুলছে? কখনই তা সে ভাবতে পারে না। সে বরং 
উল্টো কথা ভাবে । যখন তার কাজ শেষ হয়, যখন সে 
গরম একথালা ভাত নিয়ে বসে, নেশা! ক'রে বুদ হয়, মাছুরে 
গাঁ এলিয়ে দেয়__তখনই সে ভাবে, এতক্ষণে বাঁচলাম । 
বারো ঘণ্টা ধরে এই যে সে তাত চালায়, স্থতো। কাটে, 
লোহ। বি'ধ করে--একমাত্র রোজগার ছাড়া এসব কাজের 
আর কোন মানেই তার কাছে নেই। নিছক রোজগারের 
জন্যেই সে খাটে । সে জানে রোজগার করতে পারলে 
তবেই কপালে একথালা গরম ভাত জুটবে, তবেই সে 
নেশ। ক'রে বুদ হ'তে পারবে, তবেই সে মাছুর বিছিয়ে শুতে 
পারবে । মজুর কলেই শুধুকাজ করে না। সে প্রাণহীন 
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কলের মতই খেটে যায়-_-অবিকল। দম-দেওয়া কলের 
পুতুলের মত। রেশমের কীটকে যদি গু'টিপোঁক হ'য়ে টিকে 
থাকার জন্তে স্থতো বার করতে হ'ত, তাহ'লে সে হ'তে 
পাঁরত একট? নিখু ত ভাড়াখাট। মজুর । 


কেন। গোলাম 


গতর বেচবার রেওয়াঁজট। খুব বেশীদিনের নয়। এমন সময় 
ছিল যখন খাটুনির বদলে মজুরী দেবার কোন কথাই 
উঠতে পারত না। একট। যুগে মানুষ কেনাবেচা হ'ত! 
ধরা যাক, সেই সময় একজনকে পয়সা দিয়ে কিনে এনে 
ক্রীতদাস ক'রে রাখা হয়েছে । কোনদিন সে যদি তার 
মনিবকে গিয়ে বলত, “তুমি যদি আমাকে এতক্ষণ খাটাও 
তো৷ এত টাকা দিতে হবে ।৮ তাহ'লে মনিব তাকে আর আস্ত 
রাখত না। হাতে মাথা কাটত। নগদ টাকায় সে এ 
গোলামটাঁকে কিনেছে । লোকটাকে সে জীবনভর যতক্ষণ 
খুশি খাটাবে। একবারে টাকা দিয়েই তো সে কিনেছে, 
আবার কোন্‌ ছুঃখে টাক। দিতে যাবে? হালের বলদট। 
যে সারাদিন খাটে, কই সে তো টাকাঁর কথা মুখেও 
আনে না? 

সত্যিই ভ্রীতদাসের হালট। ছিল এ হালের বলদের মতই । 
মনিবের কাছে চিরজীবন সে বাঁধা থাকত । সে ছিল বেচা- 
কেনার জিনিস। মনিবের কেনা-গোলাম। তার মনিব 
তাকে যেকারো কাছে যখন খুশি বেচে দিতে পারত। 


৯৯ 


তার বাঁচা-মরা ছিল মনিবের হাতে । মনিব তাকে যমের 
বাড়ী পাঠালেও তার বলার কিছু থাকত না। বাজারের 
আর পাঁচটা পণ্যের মতই সেও এর হাত থেকে ওর হাতে 
যেত। সে নিজেই যখন আস্ত একটা পণ্য, তখন তার পক্ষে 


তাঁর গতরটাকে আলাদ ক'রে পণ্য হিসেবে বেচবার কোন 
কথাই উঠত না।. 


মাটির ভাগাবেড়ি 


এর পরের যুগে দেখ দিল ভূমিদাসের দল। তারা 
আধখান। স্বাধীন, আধখানা পরাধীন । মনিবরা তাদের 
ইচ্ছে করলেই গলা কেটে খুন করতে পারত না। কিন্তু 
গলা কাটত অন্তভাবে। ভূমিদাসদের নিজেদের খুশিমত 
কিছু করার বা কোথাও যাবার স্বাধীনতা ছিল না। তার! 
বাঁধা থাকত জমির সঙ্গে । জমির মালিকই তাদের মালিক । 
জমি যখন যে মালিকের হাতে যেত, তারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই 
মালিকদের হয়ে যেত। জমি থেকে লোকগুলোর নড়বারও 
হুকুম ছিল না। হপ্তায় কয়েকট। দিন জমিদারের খাসখামারে 
গিয়ে তাদের বেগার খাটতে হত। গতরের খানিকট! 
তারা পরের হাতে তুলে দিত। কিন্তু তার জন্তে তার৷ 
জমিদারের কাছ থেকে কোনই মজুরী পেত না। খাটুনির 
দরুন তারা তো কিছু পেতই না, বরং উল্টে তাদেরই দিতে 
হত। জমির সমস্ত ফসলটাই জমিদারের গোলায় তুলে 
দিয়ে আসতে হ'ত। নিজেকে টি"কিয়ে রাখার জন্তে পেত 
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গধু একটুখানি চাঁকরান জমি। যন্ত্রপাতিটা তার হলেও 
জমিট। তার নয়। কিন্তু জমিটার সঙ্গে তার হাতপা বাধা । 
হাত বদল হয়ে জমি যে পেত, সে ভূমিদাসকেও ভূমির সঙ্গে 
সঙ্গে ফাউ হিসেবে পেয়ে যেত। তাদের পায়ে পরানো 
থাকতে। যেন মাটির ভাগ্াবেড়ি। 


কিছু নেই, তাই স্বাধীন 


যার ছিল ভূমিদাস কিস্বা চাষী-প্রজা, পরে জমি হারিয়ে 
তারাই হ'ল সব-হারা মজুর! জমিদারদের অত্যাচারে 
দলে দলে লোকে জমিজমা ফেলে বনজঙ্গলে কিন্ব। শহরে 
পালিয়ে গেল। অনেক জ্ঞায়গায় জমিদাররা চাষীদের 
উচ্ছেদ ক'রে চাষের জমিতে পশ্ড চরাতে লাগল । জমি 
হারিয়ে চাষীরা বাধ্য হয়ে মজুরী খাটতে লাগল। 
যারা মজুরী নিয়ে খাটে, ক্রীতদাস কিন্বা ভূমিদাসদের 
তুলনায় তাঁরা খাটুনির দিক থেকে স্বাধীন। আজকের 
মজুররাও নিজেদের বেচে; কিন্তু সবটা একবারে আস্ত বেচে 
না__দফায় দফায় ভাগ ভাগ ক'রে নিজেদের তারা বেছে। 
প্রত্যেকট। দিন মজুর তার জীবনের আট, দশ, বারো, 
পনেরোটি ঘণ্টা নিলামে চড়ায়__যে সব চেয়ে বেশী দর হাঁকে, 
তার কাছেই সে বেচে । কাঁচামাল, খাটবার যন্ত্র আর 
জীবন-ধারণের উপায়ের যে মালিক--অর্থাৎ যার হাতে 
পুজি আছে, তার কাছেই সে জীবনের একেকটা দিন 
ঘণ্টার হিসেবে ভেডে ভেডে বেচে । মজুর কারো কেনা 
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গোলাম নয়, জমির সঙ্গেও সে বাঁধা নয়। কিন্তু তার 
রোজকার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরোটি ঘণ্টা 
বাঁধা পড়ে যায়। যে তার সেই ঘণ্টাগুলো কিনে নেয়, 
বাঁধ পড়ে তাঁর কাছে । যেমালিকের কাছে মজুর নিজেকে 
ভাড়া খাটায়, তাকে সে যখন খুশি ছেড়ে যেতে পারে। 
মালিকও যখন দেখে তাকে খাটিয়ে তার কোন ফয়দা 
হচ্ছে না কিন্বা যতটা লাভ করবে বলে ভেবেছিল ততটা 
করতে পারছে না_-তখন দরকার হ'লেই তাকে ছাড়িয়ে 
দিতে পারে । 

সব হারিয়ে গতর গুলো 

নাচছে তাধিন্‌ তাধিন্‌। 

জমি নেইকো, নেই হাতিয়ার 

অর্থাৎ, আমরা “্বাধীন? ॥ 


মজুরের সামনে রূজিরৌজগারের একটিমাত্র রাস্তাই খোলা 
থাকে । সে রাস্তা হ'ল গতরটাকে বিকিয়ে দেবার রাস্তা । 
যাদের হাতে পুঁজি আছে, শুধু তারাই কিনবে । 

কারখানার ছুয়োরে ছুয়োরে গিয়ে মজুর হাঁক দেয়-_“গতর 
নেবে গো, গতর ?” এমনিভাবে মজুর তার গতর ফেরি ক*রে 
বেড়ায় । যে কোন মালিককে ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা তার 
আছে। কিন্ত কোন না৷ কোন মালিকের কাছে তাকে 
যেতেই হবে। কেননা, তার বেচবার জিনিসটা এমন যে, 
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ইচ্ছে করলেই যে কেউ তা কিনতে পারে না। যার হাতে 
পুঁজি আছে, সেই শুধু কিনতে পারে । শুধু মালিকরাই তার 
গতর কিনতে পারে । 

যদি কোন মজুর জেদ ধ'রে বলে, “উহু, কোন মালিকের 
ছুয়োরেই আর আমি যাচ্ছিনে।” তাহ'লে তাকে রুজির 
অভাবে না খেয়ে থাকতে হবে। তখন হয় তাকে মাথা 
নুইয়ে কোন না কোন মালিকের ছুয়োরে যেতেই হবে, নয়তো 
যমের দক্ষিণ ছুয়োর দেখতে হবে । 


গতরের গতি কর। 


বাচতে গেলে মজুরের সামনে শুধু একটা রাস্তাই খোলা । 
নিজের গতরটাকে বিকিয়ে দেবার রাস্তা । এই রাস্তা দিয়ে 
ঘুরে ফিরে তাকে মালিকদের কাছেই যেতেহয়। কোন 
একজন মালিকের কাছে সে বীধা নয়-_-গোটা মালিক 
শ্রেণীটার কাছেই সে বাঁধা । তার তো কাজই হ'ল নিজের 
একট হিল্লে করা-_অর্থাৎ, যাদের হাঁতে পু'জি আছে, তাদের 
ভেতর থেকেই একজন খদ্দের খুঁজে,নেওয়া। 

মজুরী আর পুঁজির সম্পর্কটা আরেকটু খু'টিয়ে দেখতে হবে। 
কিন্তু তার আগে এক নজর দেখে নেওয়া যাঁক মজুরী ঠিক 
করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে কোন্‌ কোন্‌ সম্পর্ক বিচার করা 
হয়ে থাকে । 

আগেই বলা হয়েছে, মজুরী হল একটা বিশেষ পণ্যের দাম । 
সে পণ্য হ'ল মানুষের কাজ করবার সামর্থ্য, মানুষের গতর । 
মজুরীর হার কিভাবে ঠিক হয়? যেভাবে পৃথিবীর আর 
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পাঁচটা পণ্যের দাম ঠিক হয়, সেইভাবেই মজুরীর হারও ঠিক 


হয়ে থাকে । 
তা'হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে : পণ্যের দাম কিভাবে যাচাই হয়? 
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কানামাছি ভে 1-ভে। 


কোন একটা পণ্যের দর কিভাবে যাঁচাই হয় ? 

যারা বেচে এবং যারা কেনে তারা পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে 
পাল্পা দিচ্ছে, চাহিদার তুলনায় যোগান কত-_-এইসব দেখে- 
শুনে পণ্যের দর ঠিক হয়। যেটক্কর দেওয়ার ভেতর দিয়ে 
জিনিসের দর ঠিক হয়, তাঁর তিনটে দিক আছে। 

বাজারে হয়তো একই রকমের জিনিস পাঁচ জন পাঁচ হাতে 
বেচছে। জিনিস হিসেবে কোনটাই হয়তো কোনটার চেয়ে 
সরেস কিম্বা নিরেস নয়। যে সেই জিনিস সবচেয়ে শস্তায় 
বাজারে ছাড়বে, তাঁর মালটাই বাঁজারে সবচেয়ে বেশী কাঁটবে। 
তার কাছে অন্যের! ধ্রাড়ীতেই পারবে না। বাজার থেকে 
তাঁদের হটে যেতে হবে। 





হাটের মধ্যে হাকাহাকি 


প্রথমত : যারা বেচতে চায় বেচবার জন্তে, বাজার পাবার 
জন্যে তাদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। 
প্রত্যেকেই বে্চেতে চায়, প্রত্যেকেই চাঁয় যতট। জন্তব তার 
মাল কাটিয়ে দিতে; আর সম্ভব হ'লে সে একাই 
বেচবে, বেচবার লোক আর কেউ তার ধারেকাছে থাকবে 
না। তারই জন্যে একজন আরেকজনের চেয়ে শস্তায় 
বাজারে মাল ছাড়ে। ফল যা হবার তাই হয়। যার! 
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বেচে তারা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে ; তাতে বাজারে 
তাদের জিনিসের দর পণ্ড়ে যায়। 

দ্বিতীয়ত : যারা কেনে, তারাও আবার এ-ওর সঙ্গে পাল্লা 
দিতে থাকে । প্রত্যেকে চায় আর সবাইকে হটিয়ে দিয়ে 
নিজে যতটা পারে কিনে নিতে । ফল যা! হবার তাই হয়। 
যে জিনিস তারা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিনতে চায়, 
সেই জিনিসের দাম যায় চড়ে । 

সবশেষে দেখা যায় : যে দলটা বেচছে আর যে দলটা 
কিনছে--তার। এ-দল ও-দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু 
করেছে । প্রথম দলটা চাঁয় যতটা পাঁরে চড়া দামে জিনিস 
বেচতে । আর দ্বিতীয় দলট। চায় যতট1 শস্তাঁয় পারে সেই 
জিনিস কিনতে । তারপর লাগ-লাগ ক'রে ছু'দলে লেগে 
যায় যেন যুদ্ধ।, 


কে জেতে, কে হারে 


শেষ পর্যস্ত ছ দলের মধ্যে কোন, দল হারবে আর কোন, দল 
জিতবে? যাদের নিজেদের দলের মধ্যে রেষাঁরেষি সবচেয়ে 
কম তাঁরাই জিতবে । আগেই আমরা দেখেছি_-যারা 
বেচছে, তারা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেচতে চাইছে ; আর 
যারা কিনছে, তারাও এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিনতে 
চাইছে। 

যারা. বেচতে চাঁয় আর যারা কিনতে চায় তার যেন তারপর 
দুটো সৈন্যদলে ভাগ হয়ে গেল। ছটো দলেরই সেপাইরা 
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আবার যে যাঁর দলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি 
করছে। যে দলের মধ্যে সেপাইদের নিজেদের মধ্যে 
মারামারি কাটাকাটি সবচেয়ে কম, সেই দলই অন্য দলকে 
যুদ্ধে হারাতে পারবে । 


বেচন্দার আর যাচনদার 


মনে করা যাক, বাজারে একশো! গাট কাপড় আছে। আর 
সেই সঙ্গে খদ্দের আছে হাজার গাঁট কাপড়ের । মাল আছে 
একশো গাট, কিন্তু চাহিদা আছে হাজার গাঁট মালের । 
খদ্দের! প্রত্যেকেই চাইছে অন্যদের হটিয়ে দিয়ে নিজে সেই 
মাল শুধু ছু'এক গীঁট কেন, পারলে সবটাই কিনে নিতে। 
তাঁর জন্যে প্রত্যেকেই অন্যদের চেয়ে একটু বেশী দর দিতে 
চাইছে । কাপড়ের ব্যাপারীর। তখন বুঝতে পারল খদ্দেরদের 
মধ্যে জোর খেয়োখেয়ি চলেছে এবং এও ঠিক যে গুদামে 
তাঁদের এক গাঁট মালও পড়ে থাকবে না। ব্যাপাঁরীর দল 
তখন ঠিক করে নেয়-_খদ্দেররা। যখন এ-ওকে টেকা দিয়ে 
জিনিসের দর চড়িয়ে দিচ্ছে, তখন তারা এ সময় একজন 
আরেকজনের চেয়ে কম দরে জিনিস বেচে নিজেদের ঘর 
ভাঙাভাডি করবে না। তার ফলে, হঠাৎ দেখা যায় 
ব্যাপারীদের মধ্যে দারুণ ভাই-ভাই ভাব। তারা সবাই এক 
হয়ে খদ্দেরদের মহড়। নিচ্ছে । খদ্দেরের মধ্যে যাদের 
খাই সবচেয়ে বেশী, তাদেরও দর দিতে পারার একটা 
ক্ষমতা থাকে । তার বেশী তারা উঠতে পারে না। তা 
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যদি তার! পারত, তাহলে ব্যাপারীর দল যে তাদের কাছে 
আকাশের টাদ চেয়ে বসত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
ব্যাপারীর বুঝেছে যেই 
খরিদ্দারের খাই । 
হাত গুটিয়ে কুরুপাণ্ুব 
. হুচ্ছে এ-ওর ভাই। 


পাল। দেওয়ার মাত্র 


মালের চাহিদার চেয়ে মালের যোগান যদি কম হয়, তাহ'লে 
আর ব্যাপারীর৷ এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেচে না_যদি 
কখনও পাল্লা দেয়ও, তার পরিমাণ খুবই সামান্য হয়। 
ব্যাপারীদের নিজেদের মধ্যে পাল্লা! দেওয়ার মাত্রা যত কমে, 
খদ্দেরদের মধ্যে পাল্লা দেওয়ার মাত্রা ততই বাড়ে । ফলে, 
জিনিসের দর কমবেশী চ'ড়ে যায় । 

এর উল্টো ব্যাপারও আবার ঘটে থাকে । হামেশাই দেখা 
যায়, বাজারে য। চাহিদ1, তার চেয়ে বাজারে মালের যোগান 
অনেক বেশী। ব্যাপারীরা তাদের মাল কাটানোর জন্তে 
এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়ে, ফলে 
অনেক সময় জলের দরে জিনিস বিকিয়ে যায়। 

কিন্ত জিনিসের দর চড়ে যাওয়া, দর পড়ে যাওয়া, চড়া দর, 
শস্তা দর--এ সবের মানে কী? অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখলে 
বালির একট কণাকে তে। বেশ ঢ্যাঙা বলেই মনে হয়। 
আবার একটা পাহাড়ের পাশে একটা তালগাছকে দেখলে 
তাকে এ পাহাঁড়টার নখের ষুগ্যি বলেও মনে হয় না ।. 
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কোন কিছুর পাশে যখন 

ধরছি অন্য কিছু 

একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে 

উচু কিস্বা নীচু 
মালের চাহিদা আর মালের যোগান দিয়ে সেই মালের 
দর ঠিক হয়-__-এটা তো বোঝা গেল। কিন্ত চাহিদা আর 
যোগানের সম্পর্কট। কী দিয়ে ঠিক হয় ? 


লাভের গাঁতি 


গোলমেলে প্রশ্নটার উত্তরের জন্যে সোজাস্বজি একজন 
মালিককে গিয়ে ধরা যাক। রাজ বিক্রমাদিত্য যেমন 
বেতালদের হেঁয়ীলির চটপট জবাব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি- 
ভাবে সেই মালিকও প্রশ্নটা শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে টকৃটক্‌ 
ক”রে অঙ্কের হিসেবে জবাব দেবে । সে বলবে, “দেখ বাপুঃ যে 
জিনিসটা তৈরি করতে আমার ১০০২ টাঁকা খরচ হয়েছে, 
এক বছরের মধ্যে সেটা বেচে যদি আমি ১১০২ টাকা 
পাই-_তা'হলে বুঝব আমার রীতিমত লাভ হয়েছে । কিন্তু 
যদি সেট! বেচে আমি ১২০২ টাকা কিন্বা ১৩০২ টাকা পাই, 
তা'হলে বুঝব ঢের লাভ করেছি। আর যদি আমি সেই 
জিনিস ২০০২ টাকায় বেচতে পারি, তাহ'লে বুঝব দেদার 
লাভ করা গেছে ।” 

মালিক তাহলে কিভাবে তার লাভ যাচাই করে ? মাল তৈরি 
করতে তার কত পড়তা পড়েছে, তাই দেখে । সেষদিতার 
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এ মালের বদলে কিছুটা ক'রে এমন সব মাল পায়, যা 
তৈরি করতে কম পড়তা পড়েছে--তাহ'লে সে বুঝবে তার 
লোকসান হ'ল । আর তার মালের বদলে সে যদি কিছুটা 
ক'রে এমন স্ব মাল পায়, যা তৈরি করতে বেশী পড়ত। 
পড়েছে--তাহ'লে সে বুঝবে তার লাভ হ'ল । মাল তৈরি 
করতে যা পড়ত পড়েছে, তাঁর চেয়ে মালের বদ্‌লী-মূল্য 
(অর্থাৎ, মালের দাম) যত বেশী হবে ততট। হবে লাভ, 
যত কম হবে ততটা হবে লোকসান । 

লাভ-লোকসান কোন্‌ নিরিখে 

যাচাই করেন, কত ? 

হিসেব করে নিচ্ছি দেখে 

পড়ল কত পড়তা ॥ 


বাড়লে কমে, কমলে বাড়ে 


মালের যোগান এবং মালের চাহিদা কম-বেশী হওয়ার 
দরুন কিভাবে মালের দর কখনও বাড়ে, কখনও কমে-__ত। 
আমরা আগেই দেখেছি । বাজারে মাল কম'থাঁকাঁর জন্যে 
কিন্বা চাহিদা বেজায় বেড়ে গেছে বলে যদি কোন মালের 
দাম হুহু ক'রে বেড়ে যায়, তাহ*লে বুঝতে হবে অন্য কোন 
মালের দামও সেইমত ভন ক'রে কমে গেছে। কেননা 
জিনিসের দাম বলতে আমর! বুঝি-সেই জিনিসটার 
বদলে অন্য জিনিস আমরা কতটা ক'রে পাবো । ধরা যাঁক, 
আমার কাছে ছু সের ছুধ আছে। ছু সেরছধ বেচে আমি 
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দাম পাঁবে। ছু টাকা । ছুটাক দিয়ে আমি চার সের চাল 
কিনতে পারি। হঠাৎ চালের দর বেজায় চড়ে গেল। 
এক সের চালের দাম হ'ল এক টাকা । তখন আর আমি 
ছু সের ছুধের বদলে চাঁল চাঁর সের পাচ্ছি না, পাচ্ছি মোটে 
ছু সের । চার সের চাল পেতে গেলে তখন আমাকে চার সের 
ছুধ দিতে হবে। চালের দাম ছু গুণ চণ্ড়ে যেতেই চালের 
দামের তুলনায় ছধের দামও সেইমত অর্ধেক হয়ে গেল। 
কেউ হয়তো ছুধ বেচে না, তেল বেচে । তারও আমার মত 
দশা হবে। চাঁলের দর ছ গুণ চড়লে, চালের তুলনায় তেলের 
দামও অর্ধেক হয়ে যাবে । চালের দাম যতটা! বাড়বে, সে 
তুলনায় অন্য সব জিনিসের দামই ততটণ ক'রে কমবে । 


পুঁজির ঝৌোক 


দেখা গেল বাজারে কোন একটা জিনিসের দাম কেবলি 
বাড়ছে । যাদের হাতে পুজি আছে, তারা তখন দলে দলে 
সেই জিনিসের কারবারে টাক খাটাবার জন্যে হুম্ড়ি খেয়ে 
পড়বে । কিছুদিন পর যখন দেখ। যাবে সেই কারবারে লাভের 
মাত্রা কমে মামুলি লাভে এসে ঠেকেছে, কিম্বা দেদার উৎপাদন 
হওয়ায় জিনিসটার দর এত পড়ে গেছে যে পড়তাতেও 
পোষাচ্ছে না-_-তখন আর নতুন পুজি সেদিকে ঘেষবে না । 

হয়তে। কোন একটা সময় দেখা গেল ছাঁপাখানার মালিকরা 
ছাপার কারবারে ছৃহাতে পয়সা পিটছে। তখন অন্য 
যাদের হাতে খাটাবার মত পুজি আছে, তার দলে দলে 
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ছাপাখান। খুলতে লাগল । কিছুদিন পর যখন দেখা গেল 
বাজারে যা! ছাপার কাজ রয়েছে, তার তুলনায় ছাপাখান। 
বেশী হয়ে গেছে_-তখন ছাপার কাজ পাবার জন্তে 
ছাপাখানার মালিকর। এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর কমাতে 
লাগল । ফলে, ছাপার কারবার ক'রে ছুদিনে লাল হওয়ার 
আর উপায় থাকল.না । মামুলি লাভ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে 
হল। অবস্থা আবার এমনও হ'তে পারে যে, অলিতে 
গলিতে ব্যাঁডের ছাতার মত ছাপাখান! গজিয়ে ওঠায় ছাপার 
কাজের দর এত প'ড়ে গেল যে লাভ কর দূরে থাক-_তাঁতে 
ছাপাখান! চালানোর খরচাও আর ওঠে না। 


দে-ছুট দে-ছুট 


এদিকে আবার 'জিনিস বেচে যদি জিনিসট। তৈরি করার 
খরচাটুকুও না উঠে আসে তাহ'লে সে কারবারে লোকে খামাখ৷ 
টাকা খাটাতে চাইবে কেন? কাজেই সেই কারবারে যারা 
পুজি ঢটেলেছিল, তারা তাদের পুজি উঠিয়ে নিয়ে একে একে 
কেটে পড়বে । ফলে তখন সেই জিনিসটার উৎপাদন কমে 
আসবে । জিনিসটার যোগান কমতে কমতে এমন একট 
অবস্থায় আসবে, যখন সেই জিনিসের চাহিদার সঙ্গে তা খাপ 
খেয়ে যাবে । তখন সেই জিনিসটার দাম, সেটা! তৈরি করতে 
যা পড়ত পড়েছে অর্থাৎ, তার উৎপাদনের খরচের সমান 
সমান হবে। কিন্তু যে কোন জিনিসের বাজার-দর সব সময়েই 
তার উপাদনের খরচের চেয়ে কম কিম্বা! বেশী হয়। সুতরাং 


চা: 


জিনিসটার উৎপাদন এত কমে যাবে যে, তার যোগান তার 
চাহিদার চেয়ে কম হবে- তখন তার দামও উৎপাদনের 
খরচের তুলনায় বেড়ে যাবে । কোন শিল্প যদি এমন হয় যা 
একদম অকেজে। হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্য তার পক্ষে আবার 
এভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়-__ধ'রেই নিতে হবে 
তার দিন ফুরিয়ে গেছে। কৃত্রিম উপায়ে নীল রং তৈরি 
হবার পর থেকে যেমন হৃনিয়া থেকে নীলের চাষ একদম 
উঠেই গেল। 


কম-বেশীর কাটাকাটি 


এক কারবার থেকে পুঁজি গুটিয়ে নিয়ে অন্ত কারবারে ফেল! 
_-এতো। আমরা হামেশাই ঘটতে দেখি । চড়া দর দেখে 
একধার থেকে লোকে পুজি লাগায়, দর কমতে দেখে তেমনি 
একধার থেকে লোকে পুঁজি উঠিয়ে নেয়। ছড়া কেটে 
ব'ললে ব্যাপারটা এই রকমের ্াড়ায় : 

দর যেই চড়ে 

পুঁজি গিয়ে ভেড়ে। 

দর যেই পড়ে 

পুঁজি যায় ছেড়ে ॥ 
চাহিদা আর যোগান একটা অন্যটার চেয়ে কম কিম্বা বেশী 
হওয়ার দরুন পণ্যের দর ক্রমাগত তার উৎপাদনের খরচের 
কোঠায় ফিরে ফিরে আসে । এটা ঠিক যে, কোন একটা 
জিনিসের সত্যিকার দর সব সময়েই তার উৎপাদনের খরচের 
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চেয়ে কম কিন্বা বেশী হয়; কিন্ত আখেরে গিয়ে এই কম আর 
বেশীর মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যায়। একট! টানা সময় যদি 
ধর! হয়, "তাহলে সেই গোটা সময়ের মধ্যে শিল্পজগতের 
জোয়ার-ভশটা মেলালে দেখা যাবে : পণ্যের সঙ্গে পণ্যের 
লেনদেন হচ্ছে, কোন্টা তৈরি করতে কি রকম পড়ত পড়েছে 
সেই বুঝে । তা যদি হয়, তাহ'লে তাদের দরও যাচাই হচ্ছে 
উৎপাদনের খরচ দিয়ে । 


ঘটন-অঘটন 


উৎপাদনের খরচ দিয়ে পণ্যের দর যাচাই হয়-_-একথা 
অর্থনীতির দিগগজ পণ্ডিতরাও ব'লে থাকেন । তবে তারা 
বলেন অন্য রকম অর্থে । তারা বোঝাতে চাঁন, সমস্ত পণ্যের 
গড়পড়তা দর উৎপাদনের খরচের সমান। তাঁরা বলেন, 
এটাই নাকি নিয়ম । যে এলোপাথাড়ি ঘুরপাকের ভেতর 
দিয়ে ওঠা আর পড়া, পড়া আর ওঠা! একটা! আরেকটাকে 
সামাল দেয়__সেই এলোপাথাড়ি ঘ্ুরপাঁকট! তাদের মতে 
হঠাঁ ঘটে থাকে । এর উত্তরে যদি কেউ সমান জোর দিয়ে 
বলে,“তোমাদের কথাটা মিথ্যে ; যেটাকে তোমরা বলছ হঠাঁৎ 
ঘটছে, সেটাই নিয়ম । আর যেটাকে তোমরা বলছ নিয়ম, 
সেটাই হঠাৎ ঘটছে । ওঠা-পড়াটাই নিয়ম ; উৎপাদনের 
খরচ দিয়ে দর যাচাই করার ব্যাঁপারট। হঠাঁৎ ঘটছে ।” তাহলে 
বুঝতে হবে সে ঠিক কথাই বলছে। অর্থনীতির কোন কোন 
পণ্ডিতও সে কথা বলতে ভয় পান নি। 
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তালে গোলে ঘোর। 


এই টাঁলমাটাল অবস্থাটাকে যদি একটু খুঁটিয়ে দেখা যায়, 
তাহ'লে দেখতে পাওয়া! যাবে কিভাবে তা মানুষের জীবনে 
পায়ে পায়ে ধ্বংসের বান ডেকে আনছে, কিভাবে তা প্রচণ্ড 
ভূমিকম্পের মত ধনতান্ত্রিক সমাঁজের ভিৎসুদ্ধ নাঁড়িয়ে দিচ্ছে। 
নিছক এই টালমাটাল অবস্থাতেই উৎপাঁদনের খরচের ভেতর 
দিয়ে পণ্যের দর যাচাই হচ্ছে। পুরো পাকে ঘোরাই হঃল 
এই খাঁমখেয়ালিপনার নিয়ম । শিল্পজগতের এই 'যে 
অরাজকতা, এই যে তালগোল পাকিয়ে চরকির মত ঘোরা-_ 
এর মধ্যে পরম্পর পাল্লা দেওয়ার মানেই হ'ল সামাল দেওয়1; 
একদিকের বাঁড়াবাড়িকে অন্যদিকের বাড়াবাড়ি দিয়ে ঢেকে 
দেওয়া । 

তাহ"লে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের খরচ দিয়ে পণ্যের দাম 
যাঁচাই হয়ে থাকে । কেমন ক'রে তা হয়? হয় এইভাবে : 
একটা সময়ে জিনিসের দর উৎপাদনের খরচের চেয়ে যতখানি 
বেড়ে যায়, পরে একটা সময়ে আবার তেমনি জিনিসটার দর 
উৎপাদনের খরচের চেয়ে ততখানি কমে যায়; তেমনি 
আবার একটা সময়ে যতটা কমে যায়, পরে আবার 
ততটা বাড়ে। ফলে, বাড়া-কমাঁর ভেতর দিয়ে জিনিসের 
দাম শেষ পর্যস্ত হরে-দরে উৎপাদনের খরচের সমান 
হয়ে ধ্াড়ায়। কোন একটা বিশেষ পণ্যকে আলাদাভাবে 
দেখলে এ নিয়ম খাটবে না-_কেবলমাত্র গোটা শিল্পের 
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বেলাতেই এ নিয়ম খাঁটবে। তেমনি আবার, কোন 
একজন বিশেষ মালিকের বেলায় এ নিয়ম খাটবে না 
কেবলমাত্র গোটা মালিক শ্রেণীর বেলাতেই এ নিয়ম 
খাটবে। 


দরকারী থাটুনির সময় 


কোন একটা জিনিস তৈরি করতে কী কী লাগে? (১) 
প্রথমত কীচামাল এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ; এই 
জিনিসগুলো তৈরি করতে কাউকে না কাউকে কয়েক রোজ 
খাটতে হয়েছে__অর্থাৎ ছুটোর পেছনে কিছু না কিছু খাটুনির 
সময় রয়েছে । (২) ছিতীয়ত লাগে খাটুনি ; এই খাটুনিরও 
আবার মাপকাঠি হ'ল সময় । 

ছুটে! যোগ করলে তাহলে দীড়ায় : একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
খাটুনির সময়--যা নইলে কোন জিনিস তৈরি হ'তে পারে 
না। উৎপাদনের খরচ ঝকলতে বোঝায় তাহ'লে পণ্য তৈরির 
পক্ষে দরকারী খাটুনির সময়। উৎপাদনের খরচ -পণ্য 
তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় । 

যখন আমর! বলি ঃ পণ্যের দর যাচাই হয় উৎপাদনের খরচ 
দিয়ে, তখন আমরা সেই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলতে পারি 
এইভাবে--পণ্যের দর যাচাই হয় পণ্য তৈরির পক্ষে দরকারী 
খাটুনির সময় দ্িয়ে। একটা কথাই তাহ'লে ঘুরিয়ে ছুভাবে 
বলা হ'ল । ছুটোই তাহ'লে এক কথা । পণ্যের দর যাচাই 
হয় উৎপাদনের খরচ দিয়ে-পণ্যের দর যাচাই হয় পণ্য 
তৈরির*পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় দিয়ে । 
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গতর তৈরির খরচ 


পণ্যের দাম ষে নিয়মগুলো মেনে চলে, মানুষের গতরের দাম 
অর্থাৎ মজুরীও মোটামুটিভাবে সেই নিয়মগুলোই মেনে 
চলে। 

চাহিদা আর যোগান কত কত, যাঁরা গতর বেচছে 
সেই মজুর এবং যারা গতর কিনছে সেই মালিক, এ-ওর 
সঙ্গে পাল্প। দেওয়ার ফলে অবস্থাটা কী দীাড়িয়েছে_-এরই 
ওপর মজুরীর বাঁড়া-কম! নির্ভর করে। পণ্যের দরের যখন 
যেমন উঠতি-পড়তি হয়, সেই সঙ্গে সাধারণভাবে মজুরীরও 
তখন তেমন উঠতি-পড়তি হয়। এই উঠতি-পড়তির 
ভেতরেই খাটুনির দাম যাচাই হবে উৎপাদনের খরচ দিয়ে-_ 
পণ্য অর্থাৎ, গতর তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় দিয়ে । 


গতর তৈরির খরচ--সে আবার কী? 


তার মানে, একজন মজুরকে মজুর হিসেবে জীহইয়ে রাখা 
এবং তাকে মজুর হিসেবে গ'ড়েপিটে নেবার খরচ | 


থাটুনির দাম 


যে কাজে শিক্ষানবিশির সময় যত কম লাগে, সেই কাজে 
মজুরের উৎপাদনের খরচ তত কম পড়ে এবং তার খাটুনির 
দাম অর্থাৎ তার মজুরীও তত কম লাগে। অনেক শিল্প আছে, 
যেখানে খাটতে গেলে কাজ শেখার কোন দরকারই হয় ন॥ 
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মজুরের দেহটা বজায় রাখতে পারলেই হয়ে যায়__সেখাঁনে 
মজুরের উৎপাদনের খরচ বলতে বোঝায় শুধু সেইটুকু 
জিনিস, যেটুকু পেলে সে প্রাণে বেঁচে থেকে কাজ ক'রে 
যেতে পারে । বেঁচে থাকতে গেলে যেটুকু জিনিস নইলে 
নয়, সেইটুকু জিনিসের দামেই তাহলে তার খাটুনির দাম 
যাচাই করা হবে ।, 

মজুরের উৎপাদনের খরচের মধ্যে আরও একটা দিক বিচার 
করা হয়। 


যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি 


কোন কলের মালিক যখন উৎপাদনের খরচ এবং জিনিসের 
দাম হিসেব করে, তখন সে তার যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণটাও হিসেবের মধ্যে ধরে । হয়তে। সে এক হাজার 
টাক। দিয়ে একটা, কল কিনেছে । দশ বছর ধরে চালানোর 
পর তার সেই কলট যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদম নষ্ট হয়ে 
যাবে তখন তাঁকে বাতিল করতে হবে । তাঁর একট] নতুন 
কল কেনার তখন দরকার হবে । না কিনলে চলবে না। 
কেননা তাহ'লে তার উৎপাদন ঠেকে থাকবে । নতুন 
কলের দাম পড়বে হাজার টাকা । বছরে একশো টাক! 
হলেই দশ বছরে হাজার টাঁক। হয়। সুতরাং প্রত্যেক 
বছরে সে যা উৎপাদন করে, তার দামের সঙ্গে একশো টাকা 
যোগ করলেই দশ বছরে তার হাজার টাক। উঠে আসবে । 
পুরনো ঝরঝরে কলের বদলে তার নতুন ঝকঝকে কল 
হবে। 
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পুরনোর জায়গায় নতুন 


তেমনি গতর তৈরির খরচ হিসেব করবার সময় মজুরের 
দেহযন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির দিকটাও ধর হয়। খেটে খেটে 
মজুরের গতর যখন পড়ে যায়, যখন (সে মরে ফৌত হয়ে 
যায়, তখন তার খালি জায়গায় কাজ করবার জন্যে নতুন 
জোয়ান মজুর চাই। কে হবে সেই নও-জোয়ান মজুর ? 
খেটে খেটে যাঁদের গতর পড়ে গেছে, খেটে খেটে মুখে 
রক্ত তুলে যারা মারা গেছে--তাদেরই ছেলেপুলেরা হবে 
সেই নও-জোয়ান মজুর । বাপ ম'রে গেলে ছেলেরা এসে 
কল চালাবে । মালিকের কল বন্ধ হবে না। তাই মজুরের 
গতর তৈরির খরচ হিসেব করবার সময় তার বংশরক্ষার 
খরচটাও ধরতে হবে । 


সব-চেয়ে-কম মজুরী 


যে একজন সাধারণ মজুর, তার বেঁচে থাকা এবং বংশ 
রক্ষার খরচটাঁই হ'ল তার গতর তৈরির খরচ । তাকে তার 
এই বেঁচে থাকা আর বংশরক্ষার খরচ চালাতে যে দামট। 
দিতে হয়, সেটাই তার মজুরী । এইভাবে যে মজুরী 
যাচাই কর। হয়, তাকে বল! হয় সব-চেয়ে-কম মজুরী। 
কোন একজন ছুজন মজুরকে আলাদাভাবে দেখলে দেখ 
যাবে, তাদের বেলায় এ নিয়ম খাটছে না-সে এবং খু'জলে 
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তাদের মতন আরও লক্ষ লক্ষ মজুর পাওয়। যাবে, যারা 
বেঁচে থাকার মত এবং বংশরক্ষা করবার মত সব-চেয়ে-কম 
মজ্রীটুকুও পায় না। কিন্তু যত মজুর আছে, তাদের 
সবাইকে মেলালে দেখা যাবে, সব-চেয়ে-কম মজ্জুরীর নিয়মটা 
ঠিক ঠিক খেটে যাচ্ছে । গোট1 মজুর শ্রেণীর মজুরী যদি 
এক জায়গায় করা যায় তাহলে দেখা যাবে : তুলনায় যারা 
বেশী পায় আর যারা কম পায়, বেশী আর কমে কাটাকাটি 
হয়ে গিয়ে তাঁদের গড়পড়তা মজুরী সব-চেয়ে-কম মজুরীর 
কোঠায় এসে ঠেকেছে । 

আর পাঁচটা পণ্যের মতই মজুরী জিনিসটাঁও কতকগুলো 
সাধারণ নিয়ম মেনে চলে । সে নিয়মগুলে। মোটামুটি কী, 
তাও বোঝা গেল। 

এবার মজুরী আর পুণজির সম্পর্কটা একটু খুঁটিয়ে দেখা 
যাক। 
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পাতানে সম্পর্ক 

আস ০০০১১১০০৪১১১১১১১১১৯১১১৯৯৯১১১৬৯০৬৬১১১১৯৯৬৭০৯৬৬৬৬৬ ২২২২ হু কুক্ক্ক্কবৃক্ক্কৃ $? 
জিজ্ঞেস করলাম : পুজি জিনিসটা কী, মশাই ? 

তার উত্তরে অর্থনীতির পণ্ডিতের! বললেন : “পু'জির মধ্যে 
থাকে কীচামাল, খাটবার যন্ত্রপাতি এবং জীবনধারণের 
যাবতীয় সামগ্রী--এদেরই আবার কাজে লাগিয়ে তৈরি করা 
হয় নতুন কীচামাল, নতুন যন্ত্রপাতি এবং জীবনধারণের নতুন 
নতুন সামগ্রী। পুজি বলতে এই যা-কিছু বোঝায়, তার 
সধটাই খাটুনির ফল, সবটাই হল একসঙ্গে জমাট-বীধা 
খাটুনি। এই জমাট-বাধা খাটুনি দিয়েই আবার নতুন 
উৎপাদনের যোগাঁড়যন্ত্র করা হয়। এই জমাট-বাধা খাটুনির 
নামই হ'ল পুজি ।” 

উন্ন, উত্তরটা একেবারেই স্থুবিধের হ'ল না। 

এ যেন কাউকে জিজ্ঞেস করা হ*ল : “নিগ্রো গোলামদের 
কথ শুনতে পাই--তারা কারা হে ?” সে জবাব দিল, “ওরা 
হ'লযাকে বলে কালা আদ্মী।” অর্থনীতির পণ্ডিতদের 
উত্তরটাও হ'ল ঠিক সেই রকমের অর্থহীন । 

নিগ্রোরা নিগ্রো তো বটেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়। 





প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া 


আসলে কতকগুলো সম্পর্কের মধ্যে পড়ে তাদের গোলাম হতে 
হয়েছে । কাপড়ের কলে কাপড় বোনা হয়। কতকগুলো 
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সম্পর্কের মধ্যে ফেললে তবেই সেই কলটা হবে পুঁজি । সেই 
সম্পর্কের ভেতর থেকে যেই তাকে সরিয়ে আলাদা ক'রে 
ফেল! হ'ল, তখন আর সেই যন্ত্রটা পুজি রইল না । সেটা 
তখন শ্তধু একটা যন্ত্র। অভাব মেটাবার উপায়। 

কিভাবে এই' সব সম্পর্ক পাতানে। হয় দেখা যাক । প্রকৃতির 
আছে অঢেল সম্পদ। তেমনি আবার মানুষের অভাবের 
অস্ত নেই। প্রকৃতির কাছ থেকে নিলে তবেই মানুষ তার 
অভাব মেটাতে পারে । কিন্তু সেটা ঠিক যে-রকমটি আছে, 
সে-রকমটি রাখা চলবে না--+মান্ুষের ঠিক যে-রকমটি দরকার, 
তাকে গণ্ডেপিটে ঠিক সেই রকম ক'রে নিতে হবে। প্রকৃতির 
সঙ্গে যুঝে প্রকৃতিকে বদলাতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই 
যোঝার নামই খাটুনি। 

মাটির নীচে আছে লোহা । মাটি খুড়ে সেই লোহা তুলে 
আনতে হয়। তারপর তাকে গলিয়ে নিখাদ ক'রে তা থেকে 
হাজারো জিনিস তৈরি করা হয়--ঢাউস ইঞ্জিন থেকে শুরু 
ক'রে এইটুকু" একটু আল্পিন পর্ধস্ত। মাটির নীচে লোহা 
ঠিক যে-রকমটি ছিল, সে-রকমটি থাকল না। যখন সেটা 
ঝাড়াইবাছাই করা হ'ল তখন হ'ল সেটা কীচামাল। 
তারপর আবার সেই কাচামাল দিয়ে তৈরী হ'ল রকমারি 
লোহার জিনিস। 


এক। নয়, একযোগে 


মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোঝে ? হাত, পা আর মাথা 
খাটিয়ে । কিন্তু যদি হাত, পা আর মাথা--তিনটে তিন দিকে 
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চলে, তাঁদের একটার সঙ্গে আরেকটার যদি কোন সম্পর্ক ন৷ 
থাকে-_তাহ'লে প্রকৃতির সঙ্গে যোঝা যায় না। হাত, পা 
আর মাথার মধ্যে তাহ"লে কিছু একট। সম্পর্ক থাক! দরকার 
_-নইলে মানুষ খাটতে পারে ন৷। 
কিন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ কখনই একা যোঝে না । ব্রা 
কখনই একার দ্বারা সম্ভব নয়। 

একথা শুনে হয়তো কেউ ব'লে বস্বে, “বললেই শুনবো ? 
আমাদের বেচারামকে তো দেখি একাই কাপড় বোনে ।” 
কিন্ত যে তাতটায় বেচারাম কাপড় বোনে, সে তাতটা কি 
অন্ত কেউ করে নি? তাতটা বানিয়েছে কেনারাম। 
কেনারামও আবার সেই ততটা তৈরি করতে রাম-শ্যাম-যছু- 
মধুর সাহাব্য নিয়েছে । কেননা, যে কাঠটায় তাত তৈরি 
হয়েছে, সেই কাঠ কেউ না কেউ নিশ্চয় বয়ে এনেছে । আবার 
সেই কাঁঠ বনের মধ্যে নিশ্চয় অন্য কেউ কেটেছে । এমনি 
ভাবে একজনের কাজের সঙ্গে অন্যদের কাজ যেন হাত 
ধরাধরি ক'রে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে । রাম-শ্যাম-যছ্-মধু 
যদি কাঠ কেটে কয়ে না আনত, কেনারাম যদি সেই কাঠ 
দিয়ে তাত তৈরি না করত-_তাহ'লে বেচারামকে আর 
কাপড় বুনতে হ'ত না! হাত গুটিয়ে সে থেকে কড়িকাঃ 
গুনতে হ'ত । কপালে তার কাণাকড়িও জ টত না। 


উৎপাদনের সম্পর্ক 


মানুষ তাহ'লে একা কাজ করে না । মিলে মিশে কাঁজ করে । 
এর কাঁজ ওকে দেয়, ওর কাজ একে দেয়-_মানুষে মান্থষে 
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কাজের দেওয়।-নেওয়। হয় । উৎপাদনের জন্তে মানুষ একে 
অন্যের সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্কে আসে । সম্পর্কটা 
ছু'রকমের হ'তে পারে । শোষণ থাকলে এক, শোষণ ন৷ 
থাকলে আর এক। নিজে না খেটে অন্তের খাঁটুনির ফল 
ভোগ করাই-_অর্থাৎ, পরের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাওয়ার 
নামই শোষণ । যেখানে শোষণ নেই, সেখানে মানুষে মানুষে 
ভাইবনস্ধুর সম্পর্ক । যেখানে শোষণ আছে, সেখানে মানুষে 
মানুষে দমন-গীড়নের সম্পর্ক ॥। মানুষ যখন একে অন্টের সঙ্গে 
জোট বাঁধে আসে, একমাত্র তখনই প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে 
পারে। একমাত্র তখনই উৎপাদন সম্ভব হয়। 

উৎপাদনের এই বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের ওপরই গড়ে ওঠে 
বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক-_যাঁর অন্ত নাম সমাজ । 


উৎপাদনের শক্তি 


উত্পাদনের সম্পর্ক চিরকাল এক থাকে না। ক্রমাগত 
বদ্লায়। কিভাবে তা বদ্লায় জানবার আগে জেনে 
নেওয়া যাক উৎপাদনের শক্তি কাকে বলে। 

বাঁচবার অন্তে যা যা লাগে, প্রকৃতির কাছ থেকে তা আদায় 
করবার জন্তে মানুষ এ-ওর সঙ্গে জোট তো! বাঁধল। কিন্তু 
আদায় করবার উপায়টা কী? আদায় হবে কিসের জোরে ? 
তার জন্তে চাই যন্ত্রপাতি আর সেইসব যন্ত্রপাতি চালাবার মত 
চৌকশ কাজের লোক। এগুলো থাকলে তবেই আদায়ের 
জোর গ়্্। এই জোরই হ*ল উৎপাদনের শক্তি। 
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উৎপাদনের এই শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের টিকি বাঁধা 
থাকে । উৎপাদনের শক্তি যখন যেমন বদলায়, উৎপাদনের 
সম্পর্কও তখন তেমন বদ্‌লায়। উৎপাদনের শক্তি যখন 
যে অবস্থায় থাকে, উৎপাদনের সম্পর্কও তখন সেই অবস্থায় 
থাকে । 


সমাজের চাবিকাঠি 


উৎপাদনের শক্তি কোন্‌ অবস্থায় আছে জানতে পারলে, 
মানুষের হাতে তখন উৎপাদনের কী হাতিয়ার আছে-_তাও 
জানা যায়। তেমনি উৎপাদনের সম্পর্ক কোন্‌ অবস্থায় 
আছে জানতে পারলে, উৎপাদনের উপায় কার দখলে আছে 
তাও জানা যায়। 

উৎপাদনের এই শক্তি যুগে ঘুগে বদূলেছে। তার তালে 
তাল রেখে সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজও বদ্লেছে। 
ইতিহাসে প্রধানত পাঁচ রকমের সমাজ এ পর্যস্ত দেখ৷ 
গেছে : আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সব শেষে সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ । 


দশচক্রে ভূত 


এবার পুজির কথায় তাহ'লে ফিরে আস যাক। 
পুজি বলতে তাহ'লে বোঝায় বিশেষ এক ধরনের সামাজিক 
উৎপাদনের সম্পর্ক অর্থাৎ, পু'জিবাদী উৎপাদনের সম্পর্ক । 
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পু'জির মধ্যে পড়ে জীবনধারণের সামগ্রী, খাঁটবার যন্ত্রপাতি 
আর কাচামাল। এর কোনটাই আকাশ থেকে পড়েনি, 
হাওয়ার মধ্যেও দাড়িয়ে নেই । একটা বিশেষ সামাজিক 
সম্পর্কের মধ্যে জিনিসগুলো তৈরি কর হয়েছে, জমানো 
হয়েছে । সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেই এর। আবার 
নতুন উৎপাদনের মালমশলা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের এ 
সামাজিক সম্পর্কটাই এদের পুঁজি হিসেবে দাড় করাচ্ছে। 
জীবন-ধারণের সামগ্রী কিম্বা খাটবার যন্ত্রপাতি কিন্বা 
কাচামাল আলাদা ক'রে দেখলে এরা কেউই পুঁজি নয়। 
এরা প্রত্যেকেই হ'ল মানুষের অভাব মেটাবার উপায় । 
কিন্ত একটি বিশেষ সমাজে অবস্থার চাঁপে পঞ্ড়ে এর পুঁজি 
হয়েছে । দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। 


পুঁজির লুকোচুরি 


যে জিনিসগুলে; যোগ করলে পু*জি হ"চ্ছে, তার সব কটাই 
হ'ল পণ্য। পুঁজি তাহ'লে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের যোগফল । 
সব পণ্যেরই বদ্লী-মূল্য বা দ্রাম আছে। পুজি তাহ'লে 
ভিন্ন ভিন্ন বদ্লী-মূল্য বা দামের যোগফল । 

তাহ'লে দেখ। যাচ্ছে; একদিকে যেমন পুজি বলতে বোঝায় 
এমন এমন জিনিস যা বস্বর মধ্যে আছে-_খোরাকপোশাক, 
যন্ত্রপাতি, কাচামাল ; তেমনি আবার অন্য দিকে, পুজি বলতে 
বোঝায় এমন এমন জিনিস যা বস্তুর আড়ালে আছে- পণ্য, 
বছ্লী-মূল্য, দাম। একবার বস্তর মধ্যে থেকে, একবার 
বস্তর আড়ালে গিয়ে পুজি যেন লুকোচুরি খেলে । 
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রেশম সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় তুলো, গমের বদলে চাল, 
রেলগাড়ীর বদলে জাহাজ এনে যদি বসানো যায়, তাহ'লেও 
পু'জির কিছুই নড়চড় হবে না-_পু*জি যেমন ছিল তেমনি 
থাকবে । শুধু দেখতে হবে-পুজি যার ওপর ভর ক'রে 
ছিল এবং তার জায়গায় যাকে পুঁজির বাহন করা হচ্ছে, 
ছুটোর বদ্লী-মূল্য অর্থাৎ ছুটোর দামট! যেন সমান হয়। 
নাকের বদলে যেন নরুন দেওয়া না হয়। 


গতরের ঘাড়ে পণ্য 


পুজি যদিও পণ্যের যৌগফল, কিন্তু তাই বলে পণ্যের 
যোগফলমাত্রই পুজি নয়। 

একগাদা পণ্য এসে যদি বলে, “আমরা পুজি হবো)” 
হবো বললেই অমনি পুঁজি হওয়। যায় না। যোগ করলেই 
যেমন পুজি হবে না, তেমনি যোগ না করলেও পুজি হয় না। 
তাকে তাই তখন বলা হবে, “পুজি হ'তে চাও তো পুণ্য 
করোগে যাও |” 

পণ্যের সেই দলট। বেরোল পুণ্য করতে । সেই দলের 
সঙ্গে রাস্তায় একদল হাভাত-হাঘরে গতরের সঙ্গে দেখা-__ 
গতরটুকু ছাড়া তাদের নিজের বলতে আর কিছুই নেই। 
তার কোনরকমে নিজেদের টি'কিয়ে রাখতে চায়। পণ্যের 
দল বলল, “বেশ ভাল কথা, তোমরা আমাদের জন্যে খাটো, 
তোমাদের আমরা তার বদলে টিকিয়ে রাখব ।”৮ গতরের 
দল বাঁচবার তাগিদে তাতে রাজী হয়ে গেল। ক্রমে দেখা 
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গেল, পণ্যের দল সেই গতরের দলটাকে খাটিয়ে নিজের! 
দিব্যি পায়ে পা তুলে দিয়ে বসে খাচ্ছে । দিন দিন তাদের 
পেট মোট৷ হ”য়ে ওঠে । সমাজের একটা অংশের দখল তারা 
বজায় রাখে । দিনকে দিন সেই দখল তার! বাড়িয়ে তোলে । 
তখন গিয়ে সেই পণ্যের দলটাকে বলা হবে, “পুণ্যের জোরে 
তোমরা! এখন পুঁজি হয়েছো” আমরা বলি, পরকে শোষণ 
করলে পাপ। কিস্তু একট! বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের 
মধ্যে তাদের সেই পাপটাই পুণ্য ব'লে ধরা হচ্ছে । 


মরা এবং জ্যান্ত 


পণ্যের দলটাকে গতরের দলটার ঘাড়ে চাপতে হচ্ছে পুজি 
হবার জহ্ে। পণ্যের মানেই হ'ল আগেকার জমা একদল৷ 
খাটুনি-যে খাটুনিটা আগেই খাট হয়ে গেছে । আগেকার 
জমা খাটুনি এখনকার চালু খাটুনির ঘাড়ে চেপে পুঁজি 
সেজে বসছে । আগেকার জমা খাটুনিট৷ হ'ল মরা খাটুনি। 
এখনকার চালু খাটুনিট! হ"ল জ্যান্ত খাটুনি। তাহ'লে দেখা 
যাচ্ছে মর! খাটুনির যে ভূতট। জ্যান্ত খাটুনির ঘাড় মট্‌্কে 
খাচ্ছে সেই পিশাচটার নামই হ*ল পুজি । 

এখনকার চালু খাটুনি নতুন উৎপাদনের জন্তে আগেকার 
জম খাটুনিকে যদি কাজে লাগায়-_-তাহ'লে জমা খাটুনিকে 
পুজি কলে ধরা হবে না। আগেকার জমা খাটুনি যখন 
নিজেকে বজায় রেখে আরও ফুলে ফেঁপে উঠবার জন্যে 
এখনকার চালু খাটুনিকে কাজে লাগায়, একমাত্র তখনই সেই 


জম। খাটুনিটাকে পুশ্জি ব'লে ধরা হবে। তাহ'লে দেখা 
যাচ্ছে জ্যান্ত খাটুনি যদি নতুন ধনদৌলত গড়বার জন্তে 
মর! খাটুনির ভূতটাকে কানে ধ'রে খাটিয়ে নেয়, তাহ'লে 
কিন্তু সেই মরা খাটুনির ভূতট! পুজি হয় না; মরা খাটুনির 
ভূতট! গা্যাট হয়ে বসে নিজেদের দাপট বাড়াবার জন্তে 
যখন জ্যান্ত খাটুনিকে কানে ধরে খাটিয়ে নেয়, শুধু তখনই 
সেই মর! খাটুনির ভূতটা পুজি হয় । 
ছড়। কেটে বললে ব্যাপারট। তাহ'লে দাড়াল এই! 

পণ্য যেই গতরে ভর 

করল সোজাস্জি । 

বদলে গেল চেহারা! তার 

পণ্য হ'ল পুঁজি ॥ 
এবার মজুরী আর পুজির মধ্যেকার সন্বন্ধটা দেখা যাক। 
তাদের পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে মোটমাট 
কীর্দাড়ায়? 


হারানো -প্রাপ্তি 


মালিক মজুরকে শুধু বাঁচবার যোগাড়টুকু ক'রে দিচ্ছে। 
তার বদলে মজুরের কাছ থেকে মালিক কী পাচ্ছে? মালিক 
পাচ্ছে মজুরের খাটুনি, তার স্ষ্টি করবার ক্ষমতা__যার 
জোরে মজুর তার নিজের বাবদ খরচ-হওয়া অংশটুকু ফিরিয়ে 
তো? দেয়ই, উপরস্ত জমা খাটুনির মূল্য আগে যা রি তার 
চেয়ে আরও বাড়িয়ে দেয়। 
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দিনগুজরানোর জন্তে মজুর যেটুকু পায়, সেটা মালিকের 
তবিল থেকেই আসে। মজুর দিন আনে দিন খায়। 
বাঁচবার রসদটুকু তাকে পেয়েই খরচ করতে হয়। যেই 
আমি কাচবার রসদ খরচ করছি, অমনি আমায় বরাবরের 
মত তা হারাতে হচ্ছে; আমাকে তা হারাতে হয় না, 
যদি আমি রসদের জোরে বেঁচে থাকার সময়টুকু নতুন 
রসদ উৎপাদনের কাজে দিতে পারি, যদি আমি খরচ করার 
সময়টুকুর মধ্যে খেটেখুটে নতুন সব মূল্য দিয়ে খুউয়ে- 
ফেল। মৃল্যগুলো পুষিয়ে নিতে পারি। কিন্তু নতুন স্যষ্টি 
করবার সেই ক্ষমতাটাকে মালিকের হাতে তুলে দিতে 
হয়েছে মজুরকে । তার বদলেই তো তার বাঁচবার রসদটুকু 
জুটেছে। মজুর তাই তার পেয়ে-যাওয়া রসদটুকু যেই 
খুইয়ে ফেলল, অমনি সে ফতুর হয়ে গেল__ভাড়ারে তার 
বাঁচবার রসদ নিজের বলতে কিছুই আর রইল ন। | 


সাতকড়ি আর হারাধন 


যেমন ধর যাক, ভূবনভাঙ। গাঁয়ের জমির মালিক সাতকড়ি 
পাঁজা আর সেই গাঁয়ের এক ক্ষেতমজুর হারাধন দাসের 
কথা। তার জমিতে একদিন জন খাটলে সাতকড়িবাবু 
হারাধনকে এক টাকা ক'রে দেন। এক টাকার জন্তে 
হারাধন সারাদিন সাতকড়িবাবুর জমিতে খাটছে। দিনের 
শেষে. হারাঁধনের কাছ থেকে সাতকড়িবাধু ছ টাকার মত ' 
কাজ পাচ্ছেন। অর্থাৎ হারাধন পাচ্ছে এক টাকা দিচ্ছে 
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হু টাকা। সাতকড়িবাবু হারাধনকে যে-মূল্যটা দিচ্ছেন, 
সেটা তো। তার হাতে ফিরে আসছেই-_উপরস্ত সেই মূল্যটা 
ডবল হয়ে ফিরে আসছে। অর্থাৎ, সাতকড়িবাবু দিচ্ছেন 
এক টাকা, পাচ্ছেন ছু টাকা। তাহলে দেখ। যাচ্ছে, 
সাঁতকড়িবাবু তার একট। টাকা খরচ ক'রে ফু'ঁকে দেননি-- 
খরচ করেছেন এমনভাবে যাতে কাঁজ হয়; যাতে টাকাটার 
আদায় হয়। এক টাক। দিয়ে তিনি হারাঁধনের যে খাটুনি ও 
গতর কিনছেন, হারাধন তার সেই খাটুনি ও গতর দিয়ে এ 
এক টাকার ডবল মূল্যের ফসল তৈরি করছে। যেটা ছিল 
এক টাকা, তাকে সে ছুটাকা করছে। হারাধনের সঙ্গে 
সাতকড়িবাবুর আগেই ঠিক হয়ে আছে, হারাধন গতর 
খাটিয়ে যে-ফসলট। ফলাঁবে সে-ফসল উঠবে সাতকড়িবাবুর 
গোলায়। হারাধন তার সেই গতরের বদলে পেল একটা 
টাকা । বাঁচবার যোগাড় করতে, নুনভাতে ছে'ড়া কাপড় 
জোটাতে সেই একটা টাকা তার প্রায় তক্ষুণি গলে 
গেল। 


এপিঠ-ওপিঠ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে টাকা একটাই-_কিস্তু খরচ হচ্ছে 
ছুভাবে। সাতকড়িবাবু খরচ ক'রে ফল পাচ্ছেন; তিনি 
তার একট। টাক দিয়ে পাচ্ছেন হারাধনের গতর, যেটা 
কাকে ছু টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে । কিন্তু হারাধন খরচ ক'রে 
তার টাকাটা বরাবরের মত খুইয়ে ফেলছে; সে তার একটা 
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টাকায় বা সওদ। করেছিল, তা খেয়েপ'রে ফুরিয়ে ফেলেছে। 
যদি এখন হারাধনকে তার টাকার মূল্য ফিরে পেতে হয়, যদি 
তাকে খেয়ে প'রে বাঁচতে হয়_-আবার তাকে সাতকড়িবাবুর 
ছয়োরে "গতর বেচতে ছুটতে হবে। হারাধনকে মজুরী করতে 
হবে। অন্যদিকে আবার চাষবাসের জন্তে খাটুনি পেতে 
গেলে সাতকড়িবাবুরও হারাধনকে চাঁই। সাতকড়িবাবুকে 
পুঁজি খাটাতে হবে । 
পুজি থাকলেই মজুরী থাকতে হবে ; মন্তুরী থাকলেই পু'জি 
থাকতে হবে। একটি আরেকটিকে ছাড় বাচতে পারে 
না; একটি এলেই অমনি আরেকটি আসে--_কান টানলে 
যেমন মাথা আসে। 
এরপরও যদি মজুরী আর পু*জির সম্পর্কট। কারুর মাথায় 
না ঢোকে, তাহ'লে হয়তো চটে গিয়ে ছড়া কেটে-__ 
ও পুঁজি বলবে, 

“এও বোঝ না, স্ট,পিড ? 

আমর! যেন একই টাঁকার 

এ-পিঠ এবং ও-পিঠ।” 
কাপড়-কলে যে মজুর কাজ করে, সে কি শুধু কাপড়ই 
বানায়? না। যেমন সে কাপড় বানায়, তেমনি সে পুঁজিরও 
জন্ম দেয়। যেমূল্য সে তৈরি করে, সেই মূল্যই আবার 
তাকে কানে ধরে খাটায়, তাকে খাটিয়ে তার কাছ থেকে 
আবার নতুন মূল্য আদায় করে নেয়। 
মজুরী-করা গতরের সঙ্গে নিজেকে দেওয়া-নেওয়া করেই 
পুজি নিজেকে বাড়িয়ে তোলে । মজ্ভুরী-করা গতর নিজেকে 
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পুঁজির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া ক'রে পু'জিকেই আবার বাড়িয়ে 
দেয়__যে তাকে বেঁধে রেখেছে, তার হাতই শক্ত করে। 
পু'জি বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে মজুরের দলও বাড়ে । 


স্বার্থ এক' 


এবার মালিকের দল এবং তাদের পৌ-ধরা পণ্ডিতরা হাত- 
তালি দিয়ে বলে উঠবে, “তবেই তো দেখ বাপু, মালিক আর 
মজুরদের ব্যার্থ এক |” 

বটেই তো! মালিক কাজ না দিলে মজুর বাঁচে না। তেমনি 
মজুরের গতর শুষতে না পারলে মালিকের পুঁজিও পটল 
তোলে-_শুষবার জন্তে মালিককে তাই মজুরের গতরটা কিনে 
নিতে হয়। উৎপাদনের জন্তে মালিকরা যত তাড়াতাড়ি 
যত বেশী পুঁজি খাটাবে--ততই কলকারখানা বাঁড়বে, 
মালিকর। টাক1 পিটবে, ব্যবসা ফলাও হবে। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে মালিকরা আরও বেশী বেশী মজুর চাইবে, মজুরদের 
দরও বেড়ে যাবে । 

উৎপাদনের পুজি যত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, ততই ভাল-_ 
কেন না, তাতে মজুরের নিদেন বীচবার রাস্তাটা একটু 
খোলস। হয়, মজুর একটু সোয়াস্তি পায়। 

কিন্ত উৎপাদনের পুজি বাড়াবার মানে কী? তার মানে জমা 
খাঁটুনি চালু খাটুনির ওপর আরও বেশী ক'রে জোর খাটাতে 
পারবে । মরা খাটুনির ভূতট। জ্যান্ত খাটুনির ঘাড় আরও 
বেশী ক'রে মটকাতে পারবে । মজুরের ওপর ' মালিকের 


দাপট বেড়ে যাবে। মজুরের গতরটার ঘাড়ে বসে আছে 
তার ছুশমন পুঁজি । মজুর যদি তার হয়ে ধনদৌলত তৈরি 
করে দেয়, তাহলে কাজ জুটবার ভাত জুটবার উপায়টুকু 
তার ছুশমনের কাছ থেকে তার হাতে সটান ফিরে আসে। 
এর মধ্যে অবশ্য একটা “কিন্ত থেকে যায়। সেই “কিস্তু'টা 
এই : ছুশমনটা যদি নতুন ক'রে নিজেকে পু'জির এমন একটা 
অংশ করে তোলে, নিজেকে দিয়ে যদি এমন একটা হাতল 
বানায় যা পুঁজিকে নতুন করে সপাটে ঠেলে সামনের দিকে 
বাড়িয়ে দেবে-_অর্থাৎ পুজি যদি নিজেকে নতুন করে খাটায় 
একমাত্র তবেই মজুরের কাছে তার কাজ পাবার উপায়টুকু 
ফিরে আসবে । নইলে নয়। 

মজুর আর মালিকের স্বার্থ এক-_এ কথা বলার মানেই হ'ল 
মজুরী আর পুঁজির পিঠোপিঠি সম্পর্কটার কথ! ঘুরিয়ে বলা। 
একটির আরেকটিকে ছাড়। চলে না, একটি থাকলেই 
আরেকটি থাকে । 

মছ্নুর যতক্ষণ মঞ্জুরী ক'রে খাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর ভালমন্দ 
পু'জির হাতে । মালিক আর মজুরের স্বার্থের যে মিল নিয়ে 
এত গলাবাজি, সে মিলটুকু শুধু এখানে । 

মজুর খেয়ে বাঁচতে চায়, পু'জিও খেয়ে খেয়ে মোটা হ'তে 
চায়। তার এ-ওর কাছে আসে । তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে 
পিঠো-পিঠি সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্কটা ভাই-ভাই সম্পর্ক নয়, 
খাই-খাই সম্পর্ক। তারপরই যেটা ্রাড়ায়, সেটা হ'ল তাদের 
খাওয়া-খাওয়ি সম্পর্ক । 

এবার সেক কথায় আসা যাঁক। 
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পুঁজি তেমন বাড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে গতর-খাট। মজুরের দলও 
ভারী হয়। মজুরের সংখ্য। বেড়ে যাওয়ায় পুঁজি আরও 
বেশী বেশী লোকের দণগুযুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে। ধরে 
নেওয়া যাক, রকমারি কারবারে এত বেশী পুঁজি. খাটতে 
শুরু করল যে তার জন্যে বিস্তর মজুরের দরকার হল। 
মজুরের এই চাহিদার ফলে দেখা গেল মজুরীও বেড়ে 
গেছে। 

চারপাশে সকলেরই যখন মাটির ঘর তখন মাটির ঘরে থাকতে 
কারো অস্বস্তি হয় না। সবাই তাদের ঘরগুলোকে বেশ 
বসবাস করবার যুগ্যি বলেই মনে করে । কিন্ত ষেই সেখানে 
ইটের একটা তিনতল! দালান উঠল, অমনি যাদের মাটির 
ঘর তার মনে করতে লাগল.: “আরে রামো, মাটির 
ঘরে মানুষে থাকে? এর চেয়ে খোল আকাশের নীচে 
গিয়ে থাকলেই হয়! আমরাও যেমন!” এরপর একট! 
সময় হয়তো আশপাশের সব বাড়ীগুলোই একতলা 
ইটের দালান হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল, ততদিনে 
তিনতলা বাড়ীট। পাঁচতলা প্রাসাদ হয়ে উঠেছে । যাদের 
বাড়ী একতলা, অমনি তারা উস্থুস ক'রে উঠল। 
মনে মনে তারা বলতে লাগল, “আরে ছোঃ এমন বাড়ীতে 
মানুষে থাকে! এমন বাড়ীতে থাকার চেয়ে বনে গিয়ে 
বাস করলেই হয়! আর আমাদেরও বলিহারি, এমন 
বাড়ীতে থাকি কোন্‌ সুখে!” এরপর কোন সময় 
একতল। বাড়ী যদি দোতলা হয়, তাতেও দোতল। বাড়ীর 
লোকগুলো কিছুতেই মনে শাস্তি পাবে না । কেননা ততদিনে 
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পাঁচতল! বাড়ীট৷ হয়ে গেছে দশতল। কিন্বা আরও উচু একট। 
অলকাপুরী। দোতলা বাড়ীর লোকগুলোর অভাববোধ 
এবং অভিযোগ আরও বেড়ে যাবে । তার নিজেদের আরও 
বেশী অসুখী বলে মনে করবে । মনে করবে বাড়ীটাতে যেন 
তাদের দম আটকে আস্ছে। 

কলকারখানায় রকমারি কারবারে যখন হু হু করে পুণ্জি 
খাটতে থাকে, কেবলমাত্র তখনই মজুরী তেমন কিছু বাড়ে। 
উৎপাদনের দরোজা৷ যতই হাট হয়ে খুলে যায়, ততই ধন- 
দৌলত চকমকিয়ে ওঠে, শখশৌখিনতার হাওয়া বয়, সামাজিক 
প্রয়োজন বাড়ে, সামাজিক স্ুখস্ুবিধে বেশী হয়। মজুরও 
আগের চেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পাঁরে ৷ কিন্তু তাঁর 
সোয়াস্তির চেয়ে মালিকের সুখ এত বেশী বেড়ে যায় যে, তার 
নাগাল পাওয়া সমাজের এই হাল থাকতে সম্ভবই নয়। 
ফলে, মজুর কিছুটা সুখস্থবিধে পেয়েও তাতে সামাজিক 
তৃপ্তিটুকু পায় না» সুখের স্বাদ পায় না । বরং ভোগের চেয়ে 
ভোগান্তি বাড়ে। খু'তখু'তুনি, নালিশের মাত্রা বেড়েই যায়। 
বেড়ে যাবারই কথ৷ ; কেননা আমাদের কিসের অভাব, কিসে 
আমাদের সুখস্ুবিধে_সে বোধটুকু সমাজ থেকেই আসে । 
কাজেই সমাজের মাপকাঠি দিয়েই আমরা আমাদের অভাব 
অভিযোগ, স্থখস্ববিধে বিচার করি । অভাব মেটাবার 
জন্যে, সুখস্ুবিধে ভোগ করার জন্তে যে জিনিসগুলে৷ পাচ্ছি 
_-সেই জিনিসগুলো! দিয়ে এই বিচার কর! যায় না যে, তাতে 
আমাদের অভাব মিটছে কি মিটছে না, স্ুখস্থবিধে হচ্ছে 
কি হচ্ছেনা । আমাদের প্রয়োজনটা সামাজিক প্রয়োজন, 
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আমাদের সুখস্থুবিধেটুকুও সামাজিক সুখস্থবিধে-তাই তারা 
আপেক্ষিক। তুলনায় কমবেশি । 

মজুর তার মজুরীর বদলে কতট। কী জিনিস পাচ্ছে শুধু তাই 
দিয়েই তার মজুরীর বিচার হয় না। মজুরী বিচার, করতে 
গেলে আরও কয়েকট। দিক দেখা দরকার । 

মজুর তার মজুরী পাচ্ছে নগদ টাকা-আনা-পয়সায়। 
তাহ'লে কি শুধু টাঁকা-আনা-পয়স! দিয়েই তার মজুরী যাঁচাই 
হবে? 

প্রশ্নটাকে একটু খুটিয়ে দেখা যাক। 
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মুনাফার রণ-পা! 


223382238 
আজ থেকে চার শো বছর আগে মাফিন মুলুকে ভারি 
মজার এক ব্যাপার ঘটল । মাটি খুঁড়তে খুড়তে হঠাৎ তার 
নীচে বিস্তর সোনা পাওয়া গেল। খনি থেকে সেই সোনা 
তুলে আনার হাঙ্গামাও অনেক কম । তাল-তাল সেই সোন। 
যেই বিলেতের বাজারে ছাড়া, অমনি দেখতে দেখতে সোনা- 
চাদির মূল্য পণ্যের মূল্যের তুলনায় ছু হু ক'রে প*ড়ে গেল । 
টা্দির টাক। টাদির টাকাই থাকল, কিন্তু তার আর সেই 
কদর রইল না। একট] টাদির টাক! বাজারে গিয়ে দাড়ীলেই 
আগে পীচটা জিনিস ছুটে আসত, কিন্তু এখন দেখা গেল 
ছুটো৷ কি তিনটের বেশী আসছে না। মজুর তার গতর বেচে 
যেটুকু চাদির টাক পাচ্ছিল, তার কোঁন নড়চড় হ'ল না; 
কিন্তু তার মজুরী কমে গেল। আগে যেটুকু টাদির টাকা 
দিয়ে যেটুকু জিনিস সে পাচ্ছিল, তার সেই টাকাট! ঠিকই 
থাঁকল-_কিস্ত সেই টাকায় সে কম-কম জিনিস পেতে লাগল । 
এটাও একট। কারণ ছিল, যাঁর দরুন সেই সময় পুঁজির বেজায় 
বাড়বাঁড়স্ত হল, মালিক শ্রেণী মাথ। চাড়া দিয়ে উঠল । 


বাজারের ওঠাপড়। 


শুধু এ ব্যাপার নয়। আরও একটা ঘটনার কথা৷ তাহলে 
বলতে শ্হয় । শতখানেক বছর আগে একবার দারুণ অজন্ম। 
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হ”ল। চাঁল-আটা পাওয়া যায় না। তরিতরকারি, মাছ- 
মাংস, ছুধ-ঘির দাম আগুন হ'ল। সেই সময়কার একজন 
মজুরের কথা ধরা যাক। বাজারে জিনিসের দাম বেড়েছে, 
কিন্তু তার মজুরী যা ছিল তাই আছে। সে যখন বাজারে 
যায়, দেখে একই টাকায় আগের চেয়ে ঢের কম চাল-আটী, 
শাক-শবক্ি মিলছে । তার মানে, ট।কার অঙ্কটা ঠিক 
থাকলেও তার মজুরী কমে গেছে । এখানে দেখা যাচ্ছে, 
মজুরী কমবার কারণ সোনা-টাদির মূল্য কমে যাওয়া নয়; 
বাচতে গেলে যা নইলে নয়, সেইসব জিনিসের মূল্য বেড়ে 
যাওয়াই মজুরী কমবার কারণ । 

এবার অন্য একটা অবস্থার কথা ধর যাক। যদি বর্ষে মাঘের 
শেষ, ধন্ঠি রাঁজা পুণ্যি দেশ-_-খনাঁর এই বচনট1 এক সময় ফলে 
গেল। বাজারে চাঁল-আটা-তরিতরকারি বেজায় শস্ত। ৷ এমন সব 
নতুন কল এনে বসানে। হ'ল যে, কলে-তৈরি জিনিসের দামও 
হুন্ু করে পড়ে গেল। ফলে, মজুর দেখল একই টাকায় 
আগের চেয়ে সে বেশী বেশী রকমারি জিনিস পাচ্ছে । এখানে 
দেখা যাচ্ছে, মজুরীর যুদ্রামূল্য ঠিক থাকার ফলেই তার 
মজুরী বেড়ে গেছে। 


নামমাত্র, আসল 


খাটুনীর যে দামট। টাঁকা-আনা-পয়সাঁয় দেওয়। হচ্ছে, সেটা 
, নামমাত্র-মজুরী । মজুরীর বদলে মজুররা আসলে যে জিনিস- 
গুলে পাচ্ছে, সেটাই হল আসল-মজুরী। তাহলে- দেখ। 
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গেল, এই নামমাত্র-মজুরী আর এই আজল-মজুরী ছটো এক 
নয়। তাই মজুরী বাড়া-কমার কথা যখন ওঠে, তখন শুধু 
নামমাত্র-মজুরীর কথাটাই মনে রাখলে চলবে না। 
নামমাত্র-মজুরী আর আসল-মজুরী ছাড়াও মজুরীকে বাজিয়ে 
নেবার আরও দিক আছে। 


আপেক্ষিক মজুরী 


দেখতে হবে মালিক নিজের কোলে কতট। ঝোল টাঁনছে, 
মালিকের লাভ হচ্ছে কত। এইভাবে মালিকের লাভের 
সঙ্গে মজুরী তুলনা করলে পাওয়া যায় আপেক্ষিক-মজজুরী। 
আসল-মজুরী কী বলে? বলে, আর পাঁচটা জিনিসের 
দামের তুলনায় খাটুনির দাম কত। আপেক্ষিক-মজুরী 
কী বলে? বলে, সরাসরি গতর খাটিয়ে যে নতুন মূল্য তৈরি 
হচ্ছে, তাতে পুঁজির বখরার তুলনায় কাজে-লাগা' গতরের 
বখরা কত। . 
হাক্কী ক'রে ছড়া কেটে আসল-মজুরী যেন বলছে : 

যে দামে আর পাঁচটা? জিনিস 

বাজারে কিনলাম-_ 

তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি 

খাঁটুনির কী দাম ॥ 
তেমনি তার সুরে সবুর মিলিয়ে আপেক্ষিক-মজুরীও যেন 
বলছে : 

তৈরি কর] নতুন মূল্যে 

পু'জির ভাগ দেখে__ 
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খাটুনি কত বখরা পায় 
বলছি আমি হেঁকে। 


আগের পণ্যে 


এইখানে গোড়ার দিকের একটা কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাঁক। 
মজুর যে পণ্যটা তৈরি করছে সেই পণ্যেরই একটা অংশ 
তার মজুরী নয়। যেসব পণ্য আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে, 
তারই একটা অংশ দিয়ে মালিক মজুরের গতরের খানিকট! 
কিনে নিয়ে কাজে লাগায়__আগে থেকে তৈরি পণ্যের সেই 
অংশটা হল মজুরী | 

গতরটাকে খাটিয়ে মজুর 

করছে যা উৎপন্ন । 

তার অংশ মজুরী বলে 

ক'রো। না যেন গণ্য ॥ 


আগের তৈরি পণ্যে মালিক 
গতর নিচ্ছে কিনে । 

তারি একটি অংশকে নাও 
মজুরী বলে চিনে ॥ 


যেটা যোগ হয় 


মালিক তে মজুরী দিচ্ছে, কিন্তু যেট। দিচ্ছে, সেটা উশুল 
করবে কেমন করে? মজুর যে মাল তৈরি করছে, তাঁর 
দাম থেকে । উশুল করবে এমনভাবে যাতে তৈরি করার 
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খরচখরচা বাদ দিয়েও হাতে কিছু বাড়তি থেকে যায়, যাতে 
লাভ উঠে আসে। মজুর যে মালগুলে। তৈরি করবে তার 
বিক্রির দামটা মালিকের কাছে তিন অংশে ভাগ হবে : 

(১) প্রথমত, খরিদ-করা কীচামালের দাম এবং সেই সঙ্গে 
খাটুনির হাতিয়ার, কল, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির দাম পুষিয়ে 
নেওয়া ; (২) দ্বিতীয়ত, যে মজুরীট1 দেওয়া হয়েছে সেটা 
উশ্তল ক'রে নেওয়া; (৩) তৃতীয়ত, যেট! বাড়তি থাকছে, 
যেটা মালিকের লাভ। প্রথম অংশে শুধু পুবিয়ে নেওয়! 
হবে সেইসব মূল্য, যা আগে থেকেই ছিল। পরের ছুটে? 
অংশের বেলায় সে কথা খাটে না। মজুর তার খাঁটুনির 
জোরে যে নতুন মূল্য স্থষ্টি করছে, যেটা যোগ হচ্ছে 
কাঁচামালের সঙ্গে__তা থেকেই উঠে আসবে একই সঙ্গে 
মজুরের মজুরী এবং মালিকের হাতে বাড়তি থেকে যাওয়া! লাভ। 
মজুরী আর লাভের মধ্যে তুলন! করতে গেলে এই কথাটা মনে 
রাখতে হবে। এই দিক থেকে বল। যায় : মজুর যা তৈরি 
করে, মজুরী আর লাভ হ'ল তাঁরই বখরা । 


পু'জির দাপট 


আসল-মজুরী এক থাকতে পারে, এমন কি বেড়েও যেতে 
পারে-কিস্ত তা সত্বেও আপেক্ষিক-মজুরী কমে যায়। 
ধর! যাক, বাজারে জীবনধারণের জিনিসপত্বরের দাম হঠাৎ 
খুব প্ছডে গেল; বেঁচে থাকতে গেলে দিনে খরচ হচ্ছিল 
তিন টাকা--এখন. দেখা গেল, শস্তার বাজারে খরচ পড়ছে 


এক টাকা । সঙ্গে সঙ্গে মজুরীও প*ড়ে গেল। চটকলে 
কিম্বা কাগজকলে কিন্বা রশিকলে যে মজুর কাজ করে 
তাঁর রোজ ৩২ টাকা থেকে কমে ২২ টাকা হ'ল। তার 
মানে, একজন মজুর তিন টাঁক। খরচ ক'রে বেঁচে .থাকার 
যা জিনিস পাচ্ছিল, তার চেয়ে ছু টাকায় এখন সে বেঁচে 
থাকার জিনিস ঢের বেশী পাচ্ছে, ত1. সত্বেও মালিকের 
লাভের তুলনায় কিন্ত মজুরের মজুরী কমে গেছে । মজুরকে 
৩২ টাকা দিয়ে মালিকের লাভ হচ্ছিল ২২ টাক; এখন 
মজুরকে ২২ টাক দিয়ে লাভ থাকছে ৩২ টাকা । মজুরী 
যেমন এক টাক] কমেছে, মালিকের লাভও তেমনি এক 
টাকা বেড়েছে । 

মজুরকে আগের চেয়ে কম বদ্‌্লী-মূল্য দেওয়া হচ্ছে; 
কিন্ত তার বদলে সে আগের চেয়ে ঢের বেশী বদ্লী-মূল্য 
তূলে দিচ্ছে মালিকের হাতে । মজুরীর বখরার চেয়ে 
পুঁজির বখরা বেড়ে গেছে। তার মানে, মজুরী 
আর পুঁজির মধ্যে সামীজিক ধনদৌলতের ভাগ-বাটোয়ার! 
হয়েছে আরও অসমান। আগে যতটা পুঁজি দিয়ে যে 
পরিমাণে খাটুনির ওপর হুকুম খাটানো যেত, এখন ঠিক 
ততট। পুঁজি দিয়েই আগের চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ 
খাটুনির ওপর হুকুম খাটানো যাচ্ছে । মজুর শ্রেণীর ওপর 
আরও বেড়ে গেছে মালিক শ্রেণীর দাপট । মজুরের 
সামাজিক মর্ধাদ কমেছে, মালিকের তুলনায় তার স্থান 
আরেক কাঠি নীচে নেমে গেছে। 
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বাড়তি কমতি 


মজুরী ও লাভ একটি আরেকটির তুলনায় কখনও বাড়ে 
কখনও কমে । এই বাঁড়া-কমা কোন্‌ নিয়মে হয়ে 
থাকে? 
মজুরী ও লাভের মধ্যে সম্পর্কটা হল এই : একটি বাড়লে 
অন্যটি কমে, একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। খাঁটুনির বখরা 
অর্থাৎ মজুরের মজুরী ঠিক যতটা কমবে, পুঁজির বখরা অর্থাৎ 
মালিকের লাভ ঠিক ততটা বাড়বে । তেমনি আবার পুঁজির 
বখর! অর্থাৎ মালিকের লাভ ঠিক যতট। কমবে, খাটুনির 
বখরা ঠিক ততটা বাড়বে । মজুরী যেমন যেমন কমবে, 
লাভও তেমন তেমন বাড়বে; লাভ যেমন যেমন কমবে, 
মজুরীও তেমন তেমন বাঁড়বে। 

পুঁজি এবং মজুরীতে 

চুলোচুলি ঝগড়া] । 

এ চাইছে ওর ভাগ কমিয়ে 

বাড়ক আমার বখর। ॥ 
এর জবাবে হয়তো কেউ বলবে, “তা কেন? এক 
মালিক অন্য মালিকের সঙ্গে লেনদেন করার ভেতর 
দিয়েও তো দাও মারতে পারে । এমন হতে পারে যে, 
বাজারে তার মালটার চাহিদা বেড়ে গেছে, কিম্বা নতুন 
বাজার পাওয়া গেছে, কিন্বা পুরনো বাজারগুলোতেই 
চাহিদা " সাময়িকভাবে বেড়ে গেছে_-যার ফলে, 


৫৬ 


মালিকের লাভ হচ্ছে ।” এরপর সে বলবে, “তাহলেই 
দেখুন, মজজুরীর বাড়া-কমা, গতরের বদ্লী-মুল্য-_-এ সবের 
সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ না রেখেও শেফ অন্য মালিকদের ঘাড় 
ভেঙে একজন মালিকের লাভ বাড়তে পারে । আবার এমনও 
হতে পারে : যন্ত্রের উন্নতির দরুন, কিম্বা প্রকৃতির নতুন কোন 
শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে, কিম্বা আর কোন 
কারণে লাভের মাত্রা বেড়ে গেল। মালিকের লাভ বাড়ছে, 
কিন্তু মজুরের মজুরী কমছে কই ?” 


লাভের পকেট 


কমছে বৈকি । তবে এখানে মজুরী কমছে ঝলে লাভ বাড়ছে 
তা নয় বরং তার উল্টো--লাঁভ বাড়ছে বলে মজুরী কমছে। 
খাটুনির পরিমাণ সমান আছে, কিন্তু তার বদলে মালিক 
আরও অনেক বেশী বদ্লী-মূল্য পাচ্ছে__এই বেশীর জন্যে 
কোন বাড়তি মজুরী দিতে হচ্ছে না। মজুরের খাটুনি থেকে 
মালিকের যে নীট লাভ হচ্ছে, তাঁর পাশে খাটুনির দামট! 
নেহাত ছোট । লাভের তুলনায় মজুরী ঢের কম। লাভ যেমন 
বেড়েছে, মজুরী তেমন কমেছে । একতলা বাড়ীর পাশে 
দ্রশতল। বাড়ী উঠলে যেমন একতল। বাঁড়ীট। তুলনায় আরও 
ছোট হয়ে যায়, বাড়তি লাভের পাঁশে মজুরীর দশাও 
হয়েছে তেমনি । 

এই সঙ্গে আগেকার আরও একটা কথা৷ ঝাঁলিয়ে নেওয়া যাক। 
বিভিন্ন পণ্যের দর ওঠা-নামা করলেও যেকোন পণ্যের দাম__ 
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অন্ত সব পণ্যের সঙ্গে তার লেনদেনের হার-_যাঁচাই হয় 
উৎপাদনের খরচ দিয়ে। কাজেই মাপিক শ্রেণীর মধ্যে এ- 
ওর ঘাড় ভাঙার ব্যাপারট। এমনভাবেই ঘটে থাকে, যাতে 
এর কম আর ওর বেশি একে অন্যকে সামাল দেয়। 
একজনের লাভের পকেট যতট। ভারি হয়, অন্তের লাভের 
পকেট ততট। হাক্ষা হয়। ফলে, গোটা মালিক শ্রেণীর 
লাভের পকেট হরে দরে সমান থাকে । 


একই খরচে 


একসময় হয়তে। দেখ! গেল যন্ত্রের এমন উন্নতি হয়েছে, কিন্থা 
প্রকৃতির এমন এক নতুন শক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো 
গেছে, যাতে একই পরিমাণ খাটুনি আর পুজি দিয়ে ঢের 
বেশী পরিমাণ জিনিস তৈরি হতে পারছে । জিনিসের পরিমাণ 
বাড়ছে, কিন্তু তাই ব'লে বদ্লী-মূল্যের পরিমাণ বাড়ছে না। 
ধরা যাক, স্থতো৷ কাটার একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হল। 
পুরনো কলের জায়গায় আমি সেই নতুন কল বসালাম। 
এতদিন আমি যে কলে সুতো তৈরি করতাম, তাতে ঘণ্টায় 
পঞ্চাশ বাগ্ডিল সুতো হত। এখন আমি যে নতুন কলে 
সুতো তৈরি করছি, তাতে ঘণ্টায় একশো বাণ্ডিল স্ুুতে। 
হচ্ছে । যখন আমি একশে! বাগ্ডিল স্থৃতো। নিয়ে বাজারে 
যাবো, তখন দেখব পঞ্চাশ বাগ্ডিল স্থতোর বদলে যে পরিমাণ 
জিনিস এতদিন পেয়ে এসেছি, একশো বাপণ্ডিল সুতো দিয়েও 
সেই একই পরিমাণ জিনিস পাচ্ছি। তার কারণ কী? 
কারণ এই যে, উৎপাদন যেমন ছুগুণ হয়েছে, তেমনি 
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উৎপাদনের খরচও ক'মে অর্ধেক হয়েছে । একই খরচে এখন 
আমি দ্বিগুণ জিনিস যোগাতে পারি । কাজেই উৎপাদনের 
খরচ দিয়েই দর যাচাই হচ্ছে । 


মোট লাভ বাড়ে 


সরাসরি খাটুনি জুড়লে মোটের ওপর জম! খাঁটুনির পরিমাণ 
বেড়ে যায়। যেটুকু বাড়ছে, তাদের এক করলে পাওয়। 
যায় মালিকদের মোট নীট লাভ। কোন একটা দেশের 
কিম্বা গোট। ছুনিয়ার মালিক শ্রেণী উৎপাদনের এই মোট 
লাভ নিজেদের মধ্যে ছোট বড় শরিকানায় ভাগ করে নেয়। 
সেযাই হোক, ব্যাপারট। তাহলে দ্রাড়াচ্ছে : খাটুনি যেমন 
যেমন পুঁজিকে বাড়ায়, মালিকদের মোট লাঁভও তেমন 
তেমন বেড়ে যাঁয়। অর্থাৎ মজুরীর তুলনায় লাভ যেমন 
যেমন বাড়ে, মালিক শ্রেণীর মোট লাভের অস্কও তেমন 
তেমন বেড়ে যাঁয়। 

খাটুনি যত বাড়ছে ততই 

পু'জির পোয়া বারো । 

মজুরীকে ছাড়িয়ে লাভের 

বহর বাড়ে আরো ॥ 

বিপরীত স্বার্থ 


পুঁজি আর মজুরীর যে সম্পর্ক, তার গণ্ডীর ভেতর দাঁড়ালে 
দেখা যাবে পুজির স্বার্থ আর মজুরীর স্বার্থ একটুও 
এক নয়। তাঁদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী । 

পুজি যত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে, মুনাফাও তার সঙ্গে 
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তালে তাল দিয়ে বাড়বে। মুনাফা বাড়তে পারে যদি 
খাটুনির দাম কমে অর্থাৎ, যদি আপেক্ষিক-মজুরী কমে । 
খাটুনির দাম যত তাড়াতাড়ি কমবে, তত তাড়াতাড়ি মুনাফা 
বাড়বে । নামমাত্রমজুরী বা খাটুনির মুদ্রামূল্য বেড়ে গিয়ে 
সেইসঙ্গে আসল-মজুরীও বেড়ে যেতে পারে । কিন্তু মুনাফার 
সঙ্গে সমান তালে আপেক্ষিক-মজুরী যদি না৷! বাড়ে, তাহলে 
আসল মন্জুরী বাড়লেও আপেক্ষিক মজুরী কমে যেতে পারে। 
একটা সময়ের কথা ধর যাক, যখন ব্যবসার খুব তেজী অবস্থ।। 
শতকরা পাঁচ টাকা হারে মজুরী বেড়ে গেল, অন্যদিকে 
মুনাফা বাড়ল শতকরা! তিরিশ টাকা হারে। এক্ষেত্রে 
নামমাত্র-মজুরী বাড়লেও আপেক্ষিক-মজুরী এক ফোটা 
বাড়েনি; বরং অনেক কমে গেছে। 

পুঁজি যখন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, তখন মজুরের রোজগারও 
বেড়ে যেতে পারে ।- কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মজুর আর 
মালিকের মধ্যেকার সামাজিক তফাতট। আরও প্রকাণ্ড 
হম্বে দেখা দেয়।' মজুরীর ওপর পুঁজির ক্ষমতা আরও 
শক্ত হয়ে চেপে বসে । পুঁজির কাছে মজুরীর দীসত্ব আরও 
বেড়ে যায় । 


চড়। মাশুল 


পুজি তাড়াতাড়ি বেড়ে যাওয়ায় মজুরের স্বার্থ আছে 
_-একথা একটি অর্থেই শুধু বলা যায়। তা এই 
যে, মজুর যতই পরের ধনদৌলত বাড়াতে পারবে, ততই 
তার বরাতে ক্ষুদকুডোটুকু বেশী বেশী জুটবে। মজুরের সংখ্যা 
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যতই বাঁড়বে, পু'জির কাছে বাধা ক্রীতদাসেরা ততই দলে 
ভারী হবে । তাঁহলে আমর! দেখতে পেলাম : 

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুজি বেড়ে গেলে অবশ্য মজুর শ্রেণীর 
খুবই সুবিধে হয়, বেশ খানিকটা বাঁচবার সুরাহা হয়-_কিন্ত 
যত যাই হোক, তাতে মজুর আর মালিকের স্বার্থের হানাহানি 
বিন্দুমাত্র কমে না। মুনাফা আর মজুরী একই অবস্থায় 
থাকে । মুনাফা বাড়লে মজুরী কমে, মজুরী বাড়লে 
মুনাফা কমে । 

পুজি তাড়াতাড়ি বাড়লে মজুরীও বাড়তে পারে ; কিন্ত মজুরী 
যত না বাড়ে, মুনাফা তাঁর চেয়েও বহুগুণ তাড়াতাড়ি বেড়ে 
যায়। সেকালের ডাকাতদের মত মুনাফা যেন রণ-পায়ে 
ইাটে, মজুরের হাঁড়ির হাল ঘুচলেও তার জন্যে তাকে বড় 
রকমের মাশুল দিতে হয়-_সামাজিক মর্যাদা হারাতে হয়। 
মালিকের সঙ্গে তার সামাজিক ব্যবধান আরও বেড়ে 
যায় । আকাশ-পাতাল তফাত হয়। 

শেষ পরস্ত তাহ'লে দেখা গেল : 

উৎপাদনের পুজি জল্দি জল্দি বাড়লে মজুরী খাটার পক্ষে 
ভাঁরি স্থুবিধে হ'তে পারে । তার মানে? একটাই তাঁর 
মানে। মজুরের দল যেমন দিন দিন ভারী হয়ে উঠবে , তার 
ছুশমনের শক্তিও বাড়বে । যে ধনদৌলত মজুরের নিজের 
নয়, যা মজুরকে পদে পদে বেঁধে রাখে_সেই ধনদৌলতকেই 
সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে । মজুর একটু সোয়াস্তির মধ্যে 
থেকে নতুন ক'রে খেটে মালিকের কড়ির পাহাড় তুলতে 
পাঁরবে, পু'জির দাপট বাড়াতে পারবে । 


৬১. 


নামকাটা সেপাই 
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উৎপাদনের পুজি, বাঁড়ার সঙ্গে মজুরী বাড়ার সম্পর্কটা 
একেবারে অবিচ্ছ্ছ্য-_মালিক শ্রেণীর পৌ-ধরা পণ্ডিতর। 
জোর গলায় একথা বলে থাকে । তারা এও বলে, পুজি 
যত ঘাড়ে-গর্দানে মোটা হবে, তার বান্দার বরাতে ততই 
ভাল খাওয়া জুটবে। 

আগেকার দিনে রাঁজারাজড়াদের যারা তল্লি বইত, তাদের 
চেহারার চেকনাই ছিল । রাজবাড়ীর লোক-লস্করদের জাক- 
জমকে রাজার নামডাক খাতির বাড়ত। কিন্তু একালের 
কলওয়াল! মালিক শ্রেণীর কাছে সেকালের রাজারা হ'ল 
গেঁয়ো-ভূত। একালের মালিক শ্রেণী ঢের বেশী সেয়ানা, ঢের 
বেশী হিসেবী। হিসেবী না হয়ে তাদের উপায়ও নেই। 
তাহ+লে ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যাক : 

উৎপাদনের পুজি বাড়লে মজুরীর কী দশ! হয়? 


র পণ্টন 


পুঁজিবাদী সমাজের মোট উৎপাদনের পুজি বাড়লে আরও 
রকমারি খাটুনি এসে জম! হ'তে থাকে । পুঁজিগুলো সংখ্যায় 
ও বহরে বেড়ে যায়। পুজি যত বাড়ে মালিকে মালিকে 
পাল্লা দেওয়া ততই বাড়তে থাকে । পুঁজির বহর বেড়ে 
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যাওয়ায় বিরাট বিরাট হাতিয়ার নিয়ে শিল্পের ময়দানে এসে 
ধাড়ায় খাটুনির হুরধ্ষ পণ্টন। 

শস্তায় যদি বেচতে পারে, তবেই এক মালিক অন্য মালিককে 
বাজার থেকে হটিয়ে দিয়ে তাঁর পুজি বেহাত করে নিতে 
পারে । নিজেকে ন। খুইয়ে যদি শস্তায় বেচতে হয়, তাহ'লে 
তার একটিমাত্র রাস্তাই খোলা আছে-:উৎপাদনের খরচ 
কমানো, অর্থাৎ খাঁটুনির উৎপাদন করবার ক্ষমতা বাড়ানে! । 
খাট্ুনির উৎপাদন করবার ক্ষমতা বাড়াতে গেলে সকলের 
আগে দরকার হাতে হাতে আরও বেশী কাজ ভাগ ক'রে 
দেওয়া, আরও বেশী শ্রম-বিভাগ ; এবং সেই সঙ্গে দরকার 
যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার ও ক্রমাগত উন্নতি । যে কাজটা 
হাতের সাহায্যে হয়, সেটা কলের সাহায্যে করা । দিন 
দিন কলের উন্নতি করা । যারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ 
ক'রে নেবে সেই খাটুনির পণ্টন যত বড় হবে, যত বিরাট 
আকারে কল ব'সবে-উৎপাদনের খরচ তুলনায় ততই কমে 
যাবে, ততই খাটুনির ফলন বেড়ে যাবে। কাজেই মালিকরা 
এ-ওর সঙ্গে রেষারেষি ক'রে যন্ত্রপাতি বাড়ায়, আরও*খুটিয়ে 
খুঁটিয়ে কাজের ভাগ-বাটোয়ারা করে এবং এইভাবে যতটা 
পারে ফল উঠিয়ে নেয়। 


আরো বেচ, জল. ছি বেচ 


ধরা যাক, এই সমস্ত ক'রে অন্ত মালিকদের তুলনায় এক' 
কাপড়-কলের মালিক কানাইয়ালাল মাংতারামের কাপড় 
তৈরির খরচ কমে গেল। আধ গজ কাপড় বুনতে অন্য 
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মালিকদের যে খাটুনির সময় যোগাতে হচ্ছে, সেই একই 
সময়ে কানাইয়ালালের কলে তার ডবল অর্থাৎ এক গজ 
কাপড় বোন হতে লাগল । কানাইয়ালাল এর পর কী করছে 
না করছে দেখা যাক। 

এতদিন কানাইয়ালাল যে দরে কাপড় বেচে আসছিল, সেই 
একই দরে এখনও সে কাপড় বেচতে পারে। কিন্ত 
কানাইয়ালাল দেখল, অন্য যেসব কাপড়ের কারবারী আছে 
তাদের যদি বাজার থেকে হটিয়ে দিতে হয়, নিজের বিক্রি 
যদি বাড়াতে হয় তাহ'লে দর ঠিক হুবহু আগের মত রাখা 
চলে না । কানাইয়ালাল এমন এক যন্ত্র এনেছে যার অস্থুরের 
মত কাজ করবার ক্ষমতা, এমনভাবে খু'টিয়ে কাজ ভাগ 
হয়েছে যাতে মজুদের কাছ থেকে একই সময়ে বেশী কাজ 
আদায় কর! যায়-_তার ফলে তার উৎপাদন অনেক বেড়ে 
গেছে। উৎপাদন যেমন যেমন বেড়েছে, তেমনি আবার বিক্রি 
করবার তাগিদটাও বেড়ে গেছে । কেনন। এসব করতে গিয়ে 
কানাইয়ালালকে বহুৎ পয়স। ঢালতে হয়েছে । এখন যদি গাদা 
গাঁদা মাল জমে যায়, তাহ'লে তো তার সবনাশ ! শস্তায় 
মাল বেচতে পারার জন্তেই তো সে এত কাণ্ড করেছে। 
উৎপাদনের উপাঁয়ট। তাঁই বেশী বেশী মাল তৈরি ক'রে উল্টে 
কানাইয়ালালকেই যেন চাবুক মারতে মারতে বলে, “আরও 
মাল বেচ, জল্দি বেচ। ওহে বাপু) মাল বেচতে চাও তো 
বাজার বাড়াও।৮” কাজেই কানাইয়ালালকে অন্যদের চেয়ে 
শস্তায় বাজারে মাল ছাড়তে হয়--আগের দর বজায় রাখা 
আর চলেনা । 


৬৪ 


দ্র কমিয়ে লাভ 


অন্য মালিকদের আধ গজ কাপড় বুনতে য৷ খরচ হচ্ছে, 
কানাইয়ালালের পুরো এক গজ কাপড় বুনতে সেই একই 
খরচ পড়ছে । তাই ঝলে অন্য মালিকর1 ষ দামে আধ গজ 
কাপড় বেচছে, কানাইয়ালাল সেই একই দামে কখনই পুরো! 
এক গজ কাপড় বেচবে না । কেননা তা করতে গেলে শুধু- 
মাত্র উৎপাদনের খরচটুকু উঠে আসা ছাড়া বাড়তি আর 
কিছুই তার হাতে আসবে না। অন্যের চেয়ে পুঁজি বাড়িয়ে 
নয়, বরং আরও বেশী পুঁজি খাটিয়ে তার আরও বেশী আয় 
সম্ভব হতে পারে। 

কানাইয়ালাল যা চায়, তা পাঁবার খুব সহজ উপায় আছে। 
উপায়টা হ'ল এই যে, যদি সে অন্য মালিকদের চেয়ে 
কাপড়ের দাম সামান্য কিছুটা কমিয়ে দেয় তাঁহ*লেই 
কানাইয়ালাল তার মতলব হাসিল করতে পারে । কম দরে 
বাজারে জিনিস ছেড়ে অন্যদের শুধু সে হটিয়ে দিতে পারবে 
তাই নয়, তাদের বিক্রির বাঁজারও সে অন্তত খানিকট! দখল 
করতে পারবে । 

আমরা আগেই দেখেছি কোন পণ্যের বাজারদর 
কখনই তার উৎপাঁদনের খরচের সমান হয় না। বাজার 
যখন চড়া, উৎপাদনের খরচের চেয়ে পণ্যের বাঁজার-দর তখন 
বেশী হয়ঃ বাজার যখন মন্দা, উৎপাঁদনের খরচের চেয়ে 
পণ্যটির বাজার-দর তখন কমে যায়। 


৬৫ 


আধ গজ কাপড় বুনতে অন্য মালিকদের য। খরচ পড়ছে তার 
চেয়ে কম দামে কানাইয়ালাল যদি আধ গজ কাপড় বেছে, 
তাহ'লে তার লোকসান নেই বরং লাভ আছে। কেননা 
নতুন কল বসিয়ে, খাটুনিকে আরও ভালভাবে কাজে লাগিয়ে 
কানাইয়ালাল উৎপাদনের খরচ অর্ধেক কমিয়ে ফেলেছে । 
কানাইয়ালালকে শুধু দেখতে হবে অন্যেরা আধ গজ কাপড় 
যে দামে বেচছে, দেই দামে পুরো এক গজ কাপড় 
যেন সে না বেচে। তাহ'লে হাতে তার বাড়তি কিছু 
থাকবে না । 


পুজর কানে মন্তর 


এদিকে কানাইয়ালালকে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়তে দেখে 
অন্য মালিকর। তার কারসাজি ধরে ফেলল । কানাইয়া- 
লালকে তার বেশী দিন সুখ ভোগ করতে দিল না। অন্য 
মালিকরাও একে একে নতুন কল কিনল, বেশী বেশী কাজ 
আদায়ের জন্যে খাটুনি আরও ভাগ ক'রে দিল। একই 
খরচে এখন ডবল উৎপাদন হ'তে লাগল । আগে আধ গজ 
কাপড় বুনতে যা খরচ পড়ত, এখন তার চেয়ে কম দামে 
সবাই বেচতে লাগল । শেষে এমন হয়ে দীড়াল যে, এখনকার 
উৎপাদনের খরচের চেয়েও কাপড়ের দাম পড়ে গেল । 

তখন আবার এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপাদনের নতুন 
উপায়ের পেছনে ছোটা। আরও কল চাই, কাজের আরও 
খুঁটিনাটি ভাগ চাই-_-তবে শস্তায় মাল ছেড়ে বাজার দখল 
করা যাঁবৈ। 
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বাজার দখল করতে গেলে 

বেচতে হবে শস্তায় । 

ছুটছে পুঁজি উৎপাদনের 

নতুন নতুন রাস্তায় । 
এমনিভাবে উৎপাদনের ধরনধারন, উৎপাদনের উপায়গুলোর 
ক্রমাগত ভোল বদলে যায়। আগে যেভাবে কাজের ভাগা- 
ভাগি হচ্ছিল, পরে সেই কাজের ভাগাভাগি আরও বেড়ে 
যায়; আগে যতট। কাজ যন্ত্রে হচ্ছিল, পরে যন্ত্রকে আরও 
বেশী বেশী কাজে লাগানো হয়; শিল্পের বহর আরও 
বড় হয়। 
পু'জিবাদী উৎপাদন পুরনো রাস্তা ছেড়ে বার বার নতুন 
রাস্তা নেয়; খাটুনির উৎপাদনের শক্তিগুলোকে না বাড়িয়ে 
পুঁজির আর উপায় থাকে না__কেনন! পুজিই তাঁকে সেই 
শক্তি যুগিয়েছে । পু'জির আর দম ফেলবার সময় থাকে 
না কেবলি তার কানে মস্তর দেওয়। হয় : “আগে চলো? 
জল্দি চলো 1” 


নিয়মের শাসন 


পু'জিবাদী উৎপাদন যার শাসন মেনে চলছে, সেই নিয়মটা 
হ'ল এই : কারবারে দরের ওঠা-পড়া যখন যেমনই হোক, 
একটা গোট! পর্ব ধরলে দেখা যাবে-_কোন একটি পণ্যের 
দাম নিশ্চয়ই তার উৎপাদনের খরচের সমান হয়ে যাচ্ছে । 
পু'জিবাদী উৎপাদন ঘাড় গু'জে এই নিয়মেরই শাসন 
মেনে চলছে । 


৬৭ 


তাহলে দেখ! যাচ্ছে, উৎপাদনের উপায় বাড়িয়ে কোন 
একজন মালিক পার পাচ্ছে না; অমনি তার দেখাদেখি 
অন্য মালিকরাও উৎপাদনের উপায় বাড়িয়ে ফেলে তার 
সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ফল হচ্ছে 
এই যে, একই দামে আগের চেয়ে দশ, বিশ, কি একশো! 
গুণ জিনিস তাকে যৌগাতে হচ্ছে । জিনিসের দাম কমে 
যাচ্ছে; কাজেই এখন আগের চেয়ে হাজার গুণ বেশী 
জিনিস বেচতে পারলে তবেই সে তার লাভ ওঠাতে পারবে, 
উৎপাদনের বাড়তি খরচ পোষাতে পারবে । উৎপাদনের 
নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে তাকে প্রচুর টাকা খরচ করতে 
হয়েছে । কাজেই তাঁর কাছে এবং যারা তার সঙ্গে পাল্লা 
দিচ্ছে তাদের কাছেও-__বেশী জিনিস বেচতে পাঁরাট। জীবন- 
মরণের সমস্ত হয়ে দাড়াচ্ছে। তখন আবার তাদের মধ্যে 
বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে । প্রত্যেকে চাইবে 
নিজের জিনিস রেশী বেশী বেচতে । শস্তায় বাজারে মাল 
ছেড়ে অন্যদের হটিয়ে দেবার জন্যে তখন আবার দরকার 
হবে উৎপাদনের নতুন উপায়। 


নিজের ফখদে বন্দী 


উৎপাদন বাড়িয়ে পুঁজি যে একটু স্থখে শান্তিতে উৎপাদনের 
ফল ভোগ করবে তার উপায় নেই। অমনি মালিকদের 
চোখটাটানি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় মালিকে মালিকে 
পাল্লা, দ্রেওয়া। পণ্যের দরকে ঠেলে উৎপাদনের খরচের 
কোঠায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্যে আবার উৎপাদনের 
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খরচ কমাতে হয়, একই দামে অনেক বেশী বেশী জিনিস 
দিতে হয়। উৎপাদনের খরচ যত কমে, সমান পরিমাণ 
খাটুনিতে উৎপাদন যত বেশী হয়--ততই আবার তাকে 
শত্তায় বাজারে মাল ছাড়তে হয়। 

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মালিক তো উৎপাদন বাঁড়াবার 
ব্যবস্থা করল। তারপর? তারপর সে মহাঞফাপরে 
পড়ছে। পুঁজি খাটিয়ে তা থেকে লাভ করতে রীতিমত 
বেগ পেতে হচ্ছে তাঁকে । খাটুনির সময় একই থাকবে, 
কিন্ত তাকে মালের যোগান দিতে হবে বেশী। 
প্রতিযোগিতার হাত থেকে তার রেহাই নেই; আর এই 
প্রতিযোগিতার নিয়মই হল উৎপাঁদনের খরচের কোঠায় 
পণ্যের দরটাঁকে ঠেলে দেওয়া । অন্য মালিকদের কাবু করবার 
যে অস্ত্র সে ছোড়ে, সেই অস্ত্রে নিজেই সে কাবু হয়ে পড়ে। 


নেশার ঝোকে 


প্রতিযোগিতায় অন্যদের হটিয়ে দেবার জন্যে ক্রমাগত সে নতুন 
নতুন যন্ত্র ব্যবহার করে- যন্ত্রগুলো বেজায় দামী হ'লেও তাতে 
উৎপাদনের খরচ কমে; সেই সঙ্গে নতুন ক'রে কাজের 
ভাগাভাগি হয়। এ অবস্থা বেশীদিন চলে না; কিছুদিন 
যেতে না যেতেই প্রতিযোগিতার ঠেলায় উৎপাদনের সেই 
নতুন উপায়টাও পুরনে। হয়ে যায়, অচল হয়ে যায়। 

এটা কোন এক জায়গাকার ছবি নয়। গোটা ছুনিয়ার 
'বাজার জুড়ে এই হৈ হৈ রে রৈ কাণ্ড চলেছে। পুজি বাড়ছে, 
আর জমে উঠছে-__পাচ জনের হাত থেকে একজনের হাতে 
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এসে জড়ে। হচ্ছে, তাঁরই ফলে খুটিয়ে খু'টিয়ে কেবল কাজের 
ভাগ হচ্ছে, হয় নতুন যন্ত্র আন! হচ্ছে নয় পুরনো যন্ত্রকে 
আরও নিখুত ক'রে তোলা হচ্ছে । কারবার আরও ফলাও 
হয়ে উঠছে। পুজি যেন দম দিয়ে নেশার ঝেণকে টল্তে 
টল্তে এগিয়ে চলেছে । 


কাজ ভাগাভাগি 


উৎপাদনের পুঁজি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটাই ঘটে 
থাকে । এই রকমের কাগুকারখানার মধ্যে মজুরীর 
কী দশ হয়? 

কাজ যতই খু'টিয়ে ভাগ হয়, ততই একজন মজুর পচ, দশ, 
এমনকি বিশজন মজুরের কাজ এক। করতে পারে । কেমন 
ক'রে পারে? পারে এইভাবে : 

একজন লোক দিনে বারো ঘণ্টা খেটে বারে দিনে মোট 
যতট। কাজ করতে পারে, তার চেয়ে বেশী কাজ করতে 
পারে বারো জন লোক যদি আলাদা-আলাদাভাবে একদিন 
বারো ঘণ্টা খাটে; কিন্তু সেই বারো জন লোক যদি এক 
সঙ্গে মিলে একদিন বারো ঘণ্টা কাঁজ করে তাহলে তাদের 
মোট কাজ আরও বেশী হবে। তার মানে, মিলে মিশে 
কাজ করলে কাজ করবার ক্ষমত। বেড়ে যায়। মিলে মিশে 
কাজ করা মানেই হ'ল নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি 
ক'রে নেওয়া । কলের মালিকরা মজুরদের মধ্যে এমনভাবে 
কাজ বিলি করে যাতে একটুও সময় নষ্ট না ক'রে তাদের 
কাছ থেকে যতট। সম্ভব কাজ আদায় ক'রে নেওয়া যায়। 
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মজুরে মজুরে 


মালিকরা সব সময়ে চেষ্টা করছে কিভাবে মজুরদের মধ্যে 
আরও খুটিয়ে কাজ ভাঁগ ক'রে একজনকে দিয়ে পাঁচ, দশ, 
বিশ জনের কাজ করিয়ে নেওয়! যায়--কিভাবে 
কাজের বোঝা আরও বেশী বেশী ক'রে একজনের ঘাড়ে 
চাঁপানে। যায়। 
এইভাবে একজনকে দিয়ে পাঁচ, দশ, বিশ জনের কাজ 
করানো মানেই হ'ল মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পাঁচ, 
দশ, বিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া । মজ্রদের এ-ওর সঙ্গে 
পাল্লা দিতে হয় শুধু শস্তায় গতর বেচে নয়, পাঁচ-দশ-বিশ 
জনের কাজ একজনে ক'রে । তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুঁজির 
দ্ল ক্রমাগত কাজ ভাগাভাগি করে এইভাবে মজুরদের 
পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাধ্য করে । 

পাঁচ-দশ-বিশ জনের কাজ 

এক হাতে বরাদ্দ । 

মজুররা তাই এ-ওর সঙ্গে 

পাল্লা দিতে বাধ্য ॥ 
অন্যদিকে আবার, যতই কাজের ভাগাভাগি হয়__ততই 
খাটুনি জিনিসট1 সরল হয়ে আসে । মজুরের বিশেষ দক্ষতার 
কোন দাম থাকে না। মজুর হয়ে দীড়ায় উৎপাদনের 
এমন একট। শক্তি_যাঁর নিজের কোন বাহাছরি নেই। 
তার কাজটা নেহাত মামুলি, সাদাসিধে- নিতান্ত নীরস, 
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একঘেয়ে । দৈহিক কিম্বা সানসিক গুণপনার দরকার 
হয় না। যে কেউ সে-কাজ করতে পারে । 


রবিদাস চর্মকার 


ধরা যাক, আমাদের গায়ের রবিদাস চর্মকার জাত-ব্যবস। 
খুইয়ে পেটের জ্বালায় শহরে এল কাজ খুঁজতে । বরাত 
জোরে এক বড় জুতোর কারখানায় তার কাজ জুটে গেল। 
গায়ে যখন ছিল, তখন সে একাই একটা জুতো৷ তৈরি করত । 
চামড়া মাপ করা, কাটা, সেলাই করা, পেরেক মারা, রং 
করা--সবই সে একা করত । ভাল কারিগর বলে গায়ে 
তার নাঁমডাকও ছিল। কিন্তু জুতোর কারখানায় পা দিয়ে 
সে অবাক হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল কারখানার মধ্যে 
যেন হাট বক্সে গেছে। মজুররা পর পর দ্রাড়িয়ে কাজ 
করছে- একজন শুধু একটা কাজই করছে। যে চামড়া 
কাটছে, সে শুধুই চাঁমড়া কাটছে । তারপর সেটা যাচ্ছে 
পাশের লোকের হাতে । সে শুধুই সেলাই করছে। 

তারা প্রত্যেকে একেকট। যেন দম-দেওয়া কলের মানুষ । 
যে যার শুধু নিজের কাঁজটুকু নিয়ে ব্যস্ত । পুরো জুতোটার 
ব্যাপারে কেউ মাথ। ঘামাচ্ছে না। দেখে শুনে রবিদাস 
চর্মকার একটু দমেই গেল। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে 
জুতোয় স্ুখতলা আটার কাজ দেওয়া হ'ল। পাশে 
আরেকটি লোক ফ্রীডিয়ে তাকে স্থুখতলা যুগিয়ে দিচ্ছিল__ 
'তার দিকে. তাকাতেই রবিদাঁস তার গলায় পৈতে দেখতে পেল । 
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যে কেউ পারে 


অবাক হয়ে যেই সে জিজ্ঞেস করতে যাবে, কী মশাই,“আপনি 
বামুনের ছেলে, না? জুতোর কাজ করছেন যে 1” 

অমনি সামনে থেকে হেঁড়ে গলায় কে একজন ধমকে উঠল, 
“চটপট হাত চালাও ।” রবিদাস পরে সেই পৈতেওয়াল1বামুনের 
ছেলের কাছ থেকে জানতে পারল, বিশ বছর ধ'রে সে 
নাকি এ এক কাঁজই ক'রে যাচ্ছে-__ জুতোর স্থুখতল। যুগিয়ে 
দেবার কাজ। রবিদাসকেও নাকি সারা জীবন এ এক 
কাজই ক'রে যেতে হবে-_-স্ুখতলা আটার কাজ। 

রবিদাস বুঝল জুতোর কলে কাজ করার জন্যে মুচির ছেলে 
হয়ে জন্মীবার কোনই দরকার ছিল না। ছোটবেলা থেকে 
জুতো বানাবার কাজে হাত পাঁকানোরও কোন দরকার ছিল 
না। জুতোর সুখতল! আটার কাঁজ যদি সে করতে না চায়, 
তাহ'লে এ কাঁজের জন্তটে লোকের কিছুমাত্র অভাব হবে না । 


নিজের সঙ্গে লড়াই 


খুঁটিনাটি কাঁজ ভাগ হবার ফলে, যে কোন কাজ যে কেউ 
করতে পারে। কাজ শিখতে কিছুই লাগে না। কাজ 
শেখার ব্যাপারটা যত সহজ হয়, ততই মজুরের গতর 
উৎপাদনের খরচ কমে সুতরাং মজুরী ততই কমে যায় । কোন 
পণ্যের উৎপাদনের খরচ কমলে যেমন তাঁর দর পণ্ড়ে 
যায়_-তেমনি গতর উৎপাদনের খরচ কমলে, খাটুনির দাম 
অর্থাৎ মজুরীও কমে যায়। : 
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তাহ'লে দেখা যাচ্ছে: খাটুনি জিনিসটা যতই ঝকৃমারির 
ব্যাপার হয়ে ওঠে, যতই তা! বিরক্তিকর হয়ে ওঠে__ততই 
মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় এবং মজুরীও ততই 
কমে যায়। মজুর তখন আরও বেশী খেটে তার মজুরীর 
পরিমাণটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে । তার জন্তে হয় সে আরও 
বেশী সময় খাটে, নয়তো একই সময়ের মধ্যে আরও বেশী 
পরিমাণ কাজ তুলে দেয়। এইভাবে সে কাঁজ ভাগাভাগির 
কুফলটাকে অভাবের তাড়নায় আরও বাড়িয়ে তোলে । 
তার ফল হয় এই : সে যত বেশী কাজ করে, তত কম মজুরী 
পায়; তারই জন্যে তাকে অন্য মজুরদের সঙ্গে পাল্লা দিতে 
হয়, অন্য মজুরদেরও আবার তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারই 
মত শস্তায় গতর বেচতে হয়। তাহ'লে ফ্াড়ায় এই যে, 
মজুর শ্রেণীর একজন হিসেবে মজুরকে শেষ পর্যস্ত নিজের 
সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় নামতে হয় । 


কাটাই ছণন্টাই 


মালিকের কাজ ভাগাভাগির ফল ভুগতে হচ্ছে মজুরকে । 
তেমনি আবার মালিকের যন্ত্রগুলে। মজুরকে কম যন্ত্রণা দিচ্ছে 
না--বরং তার মজুরের ছুর্গতি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। 
তা কেমন ক'রে হয়? যন্ত্র তে! মানুষের কাজ কমিয়ে দেয়। 
কাজ হাক্ষা করে। 

ভূলে গেলে চলবে নাঃ যন্ত্র আছে মালিকের হাতে । যন্ত্র 
মালিকের কাজে লাগবে, মজুরের কাজে নয়। যন্ত্র আসছে 
মজুরের খাঁটুনি কমাতে নয়, যন্ত্র আসছে মালিকের উৎপাঁদনের 
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খরচ কমাতে । যন্ত্র এসে কাজগুলো সহজ ক'রে দিচ্ছে। 
স্তরাং ওস্তাদ মজুরের আর দরকার থাকছে না। সে 
জায়গায় আসছে আনাড়ি মজুর । পুরুষদের জায়গা নিচ্ছে 
মেয়েরা, সাঁবালকদের জায়গা নিচ্ছে নাবালকের দল। 
যেখানে সবেমাত্র কল এসে বসেছে, সেখানে কারিগরের দল 
জাত-ব্যবসা হারিয়ে পথে বসছে । কেননা, কলে তৈরি 
জিনিসের সঙ্গে হাতে তৈরি জিনিস কখনই পাল্প। দিতে পারে 
না। যেখানে আগে থেকেই কল ছিল, যেখানে পুরনো 
কলের জায়গায় নতুন কল এসে বসছে, যেখানে কলের 
উন্নতি হচ্ছে__সেখানে দলকে-দল মজুর ছাটাই হয়ে যাচ্ছে। 
কেননা, কল এসে মানুষের জায়গা জুড়ে ব'সছে-_মজুরের 
কাজ কেড়ে নিচ্ছে। 

শিলের ময়দানে মালিকরা লড়াই করে। সেই লড়াইয়ে 
তাঁর! খাটুনির পণ্টনে ফৌজ ভি করে যত না৷ জেতে, তার 
চেয়ে বেশী জেতে পল্টন থেকে ফৌজ ছাটাই ক'রে । এই 
লড়াইয়ে মালিকরা হ'ল একেকজন জাদরেল সেনাপতি । 
শিল্পের ফৌজদের কে কত বেশী ছণটাই ক'রতে পারে, তাই 
নিয়ে সেনাপতির। এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দেয়। 


অশ্বখামা হত 


অর্থনীতির পণ্ডিতরা এসব শুনে মাথা নেড়ে বলবে “তা 
কেন? কল বসানোর ফলে মজুরদের কাজ চ'লে যাচ্ছে 
ঠিক। কিন্তু মজুররা তো নতুন নতুন কাঁজ পেয়ে যাচ্ছে 1» 

ওদের বলবার ঢংটা লক্ষ্য করবার মত। সোজাসুজি কিন্তু 
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একথা বলছে না যে, যাদের কাজ চলে যাচ্ছে তারাই আবার 
নতুন ক'রে কাজ পাচ্ছে । সে কথা বলবার মুখ নেই তাদের । 
কেননা! বাস্তবে তা ঘটছে না সবাই জানে! তাই তার! 
মজুরদের যেন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এই ব'লে সাম্বনা দিতে 
চাইছে : “তা বাপুঃ তোমার কাজ গেছে তো হয়েছে কী? 
তোমার ছেলেপুলেয়া তে! উঠে-যাওয়া কলটাঁয় কাজ করবে 
বলে হাত ধুয়ে বসে ছিল। তাদের এবার নতুন কাজে 
লাগিয়ে দাও। তোমরা বুড়ো হাড়ে আর কতদিন সংসার 
টানবে? তার চেয়ে নও-জোয়ানদের কাজে লাগিয়ে বাকি 
জীবনটা ধন্মে-কন্মে মন দাও 1” 


পুঁজির পুজোয় 


পু'জির পুজোয় মালিকদের চাই তাজ। তাজা রক্তু। চাই জোয়ান 
মদ্দ মানুষ । তাই বুড়োহাবড়াদের তারা আস্তাকুড়ে ফেলে 
দেয় লোকগুলো মরল কি বাঁচল তা দেখবার তাদের 
দরকার নেই। তারা জানে, ছেলেছেণকরার অভাব হবে 
না। তু বলে ডাকলেই সব এসে যাবে। মালিকর। এও জানে, 
মজুরী-খাটার লোক না থাকলে তাদের পু*জির দফা রফা! 
হবে। মজুর শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিয়ে সে জায়গায় 
কল বসাবার কথ। তারা তাই ভাবতেই পারে না। ভাবতে 
গেলে তার। ভয়ে শিউরে ওঠে । 

যদি ধরেও নেওয়া যায়, যাঁরা ছণটাই হয়ে যাচ্ছে এবং যে 
নও-জোয়ানরা কাজ খু'জছে, তাদের সকলেরই বরাতে নতুন 
কাজ “জুটে গেল, যে মজুর কাজ খুইয়ে কাঁজ পাচ্ছে, সে 
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কি আগের মতই সমান হারে মজুরী পাবে? কিছুতেই 
তা পাবে না। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি যখনই 
উৎপাদনের কায়দ! বদলাচ্ছে, তখনই শক্ত কাজ সহজ কাজ 
হয়ে যাচ্ছে, উচুদরের কাঁজ নীচুদরের কাজ হয়ে যাচ্ছে! কাজেই 
মজুরীও সেই সঙ্গে না কমে পারে না। পুরনো কাজ 
খুইয়ে নতুন কাজ পাবার মানেই হ'ল কম মজুরীতে কাজ 
পাওয়া । 


যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র 


মালিকদের পৌ-ধর। অর্থনীতির পণ্ডিতরা এত কথা শোনবার 
পরও গৌয়ারের মত তর্ক করতে ছাড়বে না। তার। বলবে 
“যন্ত্র তৈরির কারখানায় যে মজুররা কাজ করে, তাদের 
বেলায় তোমাদের কথা একেবারেই খাটে না। যতই নতুন 
নতুন যন্ত্র উৎপাদনের কাজে লাগবে, যন্ত্রের চাহিদা যতই 
বাড়বে-_ততই বেশী বেশী যন্ত্রের দরকার হবে। যন্ত্রের 
দরকার পড়লে যন্ত্র তৈরির কারখানাও বেড়ে যাবে । যন্ত্ 
তৈরির কারখানা বাড়লে তার জন্যে নতুন নতুন মজুরেরও 
দরকার হবে। যেমন তেমন মজুর হ'লে তে আর যন্ত্র 
তৈরির কারখানা চলবে না-_তার জন্তে কাজ-জানা৷ চৌকশ 
মজুরের দরকার হবে । দরকার হবে শিক্ষিত মজুরের ।” 

১৮৪০ সালের আগে বললে তবু তাদের কথাটার আধখানা 
মানা যেত। এখন আর কথাটার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যি 
নেই। ১৮৪০ সালের পর থেকে যন্ত্র তৈরির কারখানাতে 
এমন এমন কল বসেছে, যেসব কল একাই একশো । ফলে, 
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শয়ে শ'য়ে মজুর কাজ খুইয়েছে। সেদিক থেকে যন্ত্র 
তৈরির কারখানাকে আজ আর অন্ত সব কলকারখান! 
থেকে আলাদ1। করা যায় না। এখন আর সেখানে কাজ- 
জানা শিক্ষিত মজুরের দরকার নেই। গায়ের জোর, হাতের 
কৌশল বিছ্যেবুদ্ধি খাটাতে হয় না। জটিল যন্ত্রই সব কাজ 
ক'রে দেয়-_যে কোন আনাড়ি লোক সে-যন্ত্র চালাতে 
পারে। 


চারগুণ ক্ষয় 


মালিকের পৌ-ধরা পণ্ডিতের দল তবু নাছোড়বান্দার মত 
বলবে, “আচ্ছা বাপু, তোমাদের কথাই ন! হয় মেনে নিচ্ছি। 
কল বসানোর ফলে ধরলাম না হয় লোকটার জবাব হয়ে 
গেল। কিন্তু সে জায়গায় তিন তিনটে নাবালক ছেলেমেয়ে 
আর একটি স্ত্রীলোক তে। কাজ পেতে পারে । তাহলেই 
তো! লোকটার সমস্তা মিটে যায়। কাজ ক'রে যে মজুরী 
এতদিন সে পাচ্ছিল, তাই দিয়ে তার বউ আর তাঁর তিনটি 
ছেলেমেয়ের পেট চালাতে হচ্ছিল। বংশ-রক্ষা ও বংশ- 
বৃদ্ধির কথা৷ ভেবেই মজুরের কমপক্ষে মজুরী কত হবে তা 
ঠিক কর। হয়। বউ আর ছেলেমেয়ে কাজ পেয়ে গেলে 
তার আর কোন সমস্তাই তো! থাকে না ।” 

এ থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই যে, একজন 
মজুরের পরিবার খেয়ে বাঁচবে বলে এখন তার চার গুণ 
মজুরের জীবন খুইয়ে ফেলা হচ্ছে । এতদিন একট! মানুষের 
জীবন নিংড়ে নেওয়া হচ্ছিল, এখন নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে 
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চার জন মানুষের জীবন। একটি জীবনের জায়গায় তার 
চারগুণ জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে । 

তাহ'লে গোট। ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই : 

উৎপাদনের পুজি যতই বেড়ে যায়, কাজ ভাগাভাগি এবং 
যন্ত্রের ব্যবহার ততই বাড়ে । কাজ ভাগাভাগি এবং যন্ত্রের 
ব্যবহার যতই বেড়ে যায়, মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ততই 
বাড়ে এবং সেই সঙ্গে মজুরীও ততই কমে । 


থালি হাতের অরণ্য 


মজুর শ্রেণী তার ওপর দলে ভারী হ'তে থাকে । সমাজের 
ওপরতলার একটা অংশ অবস্থার ফেরে মজুর হয়ে যায়। 
সাঁমীন্য পু'জিপাটা নিয়ে যার কারবার করে, যারা অল্প- 
স্বল্প টাকা সুদে খাটায়__তাঁর। যথাসর্বস্ব খুইয়ে দলে দলে 
এসে মজুরদের মধ্যে ভিড়ে যায়। মজুরদের হাতের পাশে 
হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারাও কাজ চায়। দিন দিন হাতগুলে। 
শুকিয়ে কাঠির মত সরু হয়। কিন্তু দিন দিন সেই কাঠি-কাঠি 
হাতের অরণ্য আরও ঘন হয়ে ওঠে । 

ক্ষুদে কারবারীর। প্রতিযোগিতায় দাড়াতে না পেরে সবন্ব 
খুইয়ে মজুর হয়। প্রতিযোগিতার মানেই হ'ল পাল্লা 
দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো, বড় কারবারী হওয়া । ক্ষুদে 
কারবারীরা তাই ক্ষুদে কারবারী হয়ে টিকে থাকতে 
পারে না। 

পুঁজির যত প্রসার হয়, পরিমাণে ও সংখ্যায় পুঁজি যত 
বাড়ে-_ততই পু'জির ওপর সুদ কমে যায়। তখন ছোট- 
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খাটে। স্ুদখোরদের পক্ষে শুধু স্থদের টাকায় টি*কে থাকা সম্ভব 
হয় না। কারবারে টাকা ন। খাটিয়ে তখন আর উপায় 
থাকে না। স্ুদখোর তখন বাধ্য হয়ে ক্ষুদে কারবারী হয়। 
তখন তাঁর পক্ষে ক্ষুদে কারবারী হওয়া মনেই হ'ল শীগির 
শীগ গির মজুর শ্রেণীর দলে ভিড়ে যাওয়া । 


চক্রাকারে সংকট 


এতক্ষণ পু*জিবাঁদী উৎপাদনের যে নিয়মটা'র কথা৷ বলা হ'ল, 
পু'জিপতি মালিক শ্রেণী সেই নিয়মের ধাতাকলে বাঁধা । 
উৎপাদনের যে দৈত্যকায় যন্ত্রটাকে তাঁর! খাড়। ক'রে তুলেছে 
তাঁর ঘাড়ে তার! পবতপ্রমাণ কাজ চাপিয়ে দেয়। উৎপাদনের 
উপায়টাকে যত পারে খাটিয়ে নেবার জন্যে তাঁরা বাকিতে 
কাজ কারবার করে। পুঁজিপতি মালিকরা পুজিবাদী 
উৎপাদনের এই নিয়ম না মেনে পারে না। যতই তার 
এই নিয়মে চলে, ততই তাদের পায়ের নীচে থেকে বেশী 
বেশী ক'রে মাটি সরে যায়__শিল্পজগতে ভূমিকম্প ততই 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । কারবারীর দল তাঁদের ধনদৌলতের 
একটা অংশ, তাদের তৈরি মাল এবং এমন কি উৎপাদনের 
যন্ত্র পর্বস্ত জলে ফেলে দিয়ে নৌকোড়ুবির হাত থেকে 
তখনকার মত নিজেদের বাঁচায় । এমনিভাবে পুজিবাদী 
উৎপাদনব্যবস্থা পদে পদে সংকট ডেকে আনে । 

জলের তলায় ধনদৌলত 

নষ্ট হয় হোক্‌ গে। 
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ভর। ডুবির হাত থেকে পাই 

তবুও যদি রক্ষে ॥ 
উৎপাদনের পরিমাণ যতই বাড়ে, ততই মালিকদের পক্ষে 
বিক্রির বাজার বাড়াবারও দরকার পড়ে । তার ফলে 
দুনিয়ার বাঁজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। প্রত্যেকটি 
সংকটের সময় দেখা যায়, পুরনো বাজারগুলোর মধ্যে 
যেখানে যেটুকু সুযোগ ছিল তারা সেই স্থযোগকে আগেই 
কাজে লাগিয়েছে । কাজেই বিক্রির বাজার এমনই কমে যায় 
যে, ঘন ঘন সংকট দেখা দেয়। আর এই সংকটগুলে। 
ক্রমেই ভয়ানক হয়ে ওঠে । 


যখন কবরে যার 


গতরের ওপর ভর ক'রে পুজি শুধু বেঁচে থাকে না। যখন 
সে কবরে যায়, তখন সে তার দাসদাসীদেরও সঙ্গে নিয়ে 
গিয়ে জ্যান্ত মাটিচাপা দেয়। সংকটের ধাক্কায় দলে দলে 
মজুর ফৌত হয়ে যায়। 

চেহারার দিক থেকে হালফ্যাশানের হলেও পু'জির ভেতরট। 
থেকে গেছে ববর যুগের রাজাদের মত-_ম'রে গেলে যাদের 
জ্যান্ত দাসদাসীম্দ্ধ কবর দেওয়া হত। 

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : পুজি যতই বাড়ে, মজুরদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা ততই বেড়ে যায়। তার ফলে, মজুর শ্রেণীর 
কাজ পাবার উপায়, বাঁচবার উপায় আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। 
তা সত্বেও কিন্তু মজুরী খাটার পক্ষে সব থেকে সুবিধে হয় 
যদি পুঁজি তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। 
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মূল্যের খোজে 
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ভোর হ'তে না' হ'তে রাস্তায় বেরিয়েছি। আবার সেই 
মজুরের দলটার সঙ্গে দেখা । সন্ধ্যে বেলা যেদিক দিয়ে 
তার। ফিরছিল, দেখলাম সেই দিকে তারা হস্তদস্ত হয়ে 
ছুটছে । 

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “ব্যাপার কী? এত ভোর 
বেলায় কোথায় চললে সব ?” 

চলতে চলতে তারা৷ জবাব দিল, “যাবো আর কোন্‌ চুলোয় ? 
যাচ্ছি ভূতের বেগার খাটতে |” 


ঠা নয়, সত্যি 


ভূতের বেগারই বটে! অথচ কী আশ্চর্য! পুজির যে ভূতটা! 
গতরের ঘাড় মট্কে যাচ্ছে, তাকে ভূত বলে চেনবার জে! 
নেই। 

শহরের বুকের ওপর শ্বেতপাথরের তৈরি তার বিরাট প্রাসাদ। 
চারপাশে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। দেউড়িতে বন্দুক- 
ধারী পাহারা । আইন-আদালত, পুলিস-পল্টন, কাগজ- 
কেতাব--সবই তার হাতের মুঠোয় । হাতে কড়ির মালা 
নিয়ে অষ্টপ্রহর সে রামনাম জপছে। সকাল-সন্ধ্যে, 
ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়ীতে ক'রে যখন সে হাওয়া খেতে 
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বেরোয় তার ঘিছ্ধ-খাওয়। নাছ্স্-নুছ্‌স্‌ চেহারা দেখলে 
'চোখ জুড়িয়ে যাঁয়। তখন যদ্দি কেউ পাশ থেকে হঠাৎ 
বলে বসে, “কী হে, ভূত দেখছ বুঝি ?” শুনে মনে হবে 
লোকট নেহাত ঠাট্টা করছে । ঠাট্টা নয়, আসলে তার 
কথাটাই সত্যি । 

মানুষের চামড়া দিয়ে পুঁজির ভূত এননভাবে নিজেকে ঢেকে 
রাখে যে, তাকে চেনবার উপায় থাকে না। সমাজ তাকে 
মাথায় তুলে রাখে । 

শুধু সে নিজেকেই ঢাকে না, তার গোটা ছুনিয়াটাকেও সে 
ঢেকে রাখে । এমনভাবে সে মাঁয়াজাল বিছিয়ে দেয়, যাতে 
তার কারসাজি কেউ ধরতে না পারে । তার এই মায়া- 
জাঁলট] সরাতে পারলে হাতেনাতে তাকে ধ'রে ফেলা যায়। 
কলকারখানা খুলে আসলে যে কাণ্কারখান। সে চালাচ্ছে, 
তা জানতে পারা যায়। 


মায়াজাল সরাতেই 


মায়াজালট! সরাতেই দেখা গেল-_ 

সারি সারি পশর! সাজানে।। রকমারি সব জিনিস। তাঁদের 
একটাকে জিজ্ঞেস করলাম, “কে তুমি? সে বলল, 
«আমি পণ্য |» জিজ্ঞেস করলাম, “পণ্য কী হে?” তার 
উত্তরে বলল, “আমি হলাম সেই জিনিস, যা মানুষের অভাব 
মেটায়-_অন্য জিনিসের সঙ্গে আমাকে বদলে নেওয়া যায়। 
মানুষ যখন আমাকে বেচবার জন্তে তৈরি করে, তখনই 
আমি হই পণ্য।” আর সবাই দেখলাম ঘাড় নেড়ে তার্‌ 


৮৩ 


কথায় সায় দিচ্ছে । একট হারমোনিয়াম হঠাৎ পা্যা-পো, 
পাপে! ক'রে বেজে উঠল : অর্থাৎ কিনা__ 
মানুষ আমায় তৈরি ক'রে 

মেটায় তার অভাব । 

অন্য কিছুর সঙ্গে আমার 

বদূলে যাওয়া স্বভাব ॥ 
আমি সেদিকে কান ন। দিয়ে আগের পণ্যটিকে জিজ্ঞেস 
করলাম, “তাহ"'লে তোমর। মানুষের দরকারে লাগো। তার 
মানে-_”আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাশ থেকে একট 
দেয়াল-ঘড়ি টিক্‌ টিক ক'রে উঠল : “তার মানে আমরা 
হলাম ব্যবহার-মূল্য। এই যেমন ধরুন, আমি । মানুবকে 
আমি দিনরাত সময় বলে দিচ্ছি ।” 
আগের পণ্যটি বলতে লাগল, “একই ধরনের কিছুটা ব্যবহার- 
মূল্য অন্য ধরনের কিছুটা ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে যে-হারে 
বদল হয়, তাঁকে বল। হয় তুল্য-মূল্য বা বদলী-মূল্য। শুধু 
মূল্যও বলতে পারেন ।” 
একমনী চালের একটা বস্তা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, 
«যেমন আমাকে দিয়ে আপনি একটা গরম চাদর কিন্বা 
চার জোড়া জুতো কিন্বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্ত কোন 
জিনিস পেতে পারেন । আমার বদলে এমন সব 
জিনিস পেতে পারবেন, যাদের কারো সঙ্গে কারে 
কোন বনিবনাই নেই__যেমন ধরুন, ঘোড়া কিম্বা লোহ। 
কিম্বা বই ।” 
একতাল. লোহা! করুণ গলায় ব'লে উঠল, “দুঃখের কথা আর 
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বলেন কেন? মানুষ আমাকে এমন কি শোলার সঙ্গেও 
বদল করে ।” 


বহুরূপী থাটুনি 


শুনে একটু ফাঁপরে পড়ে গেলাম । সত্যিই তো, এদের 
মধ্যে মিল কোন্খানে ? একটির সঙ্গে আরেকটি বদল হচ্ছে 
কী হিসেবে ? 

একটি পণ্যকে ধ'রে জিজ্ঞেস করলাম, “বলে। তে তুমি কিসের 
ফল ?” সে জবাব দিল, “খাটুনির ফল।” তারপর যাকেই 
জিজ্ঞেস করলাম, সেই বলল সে খাটুনির ফল। 

কয়লার বস্তাট। নড়ে চ*ড়ে বলল, “বা রে, এ আবার ঝ'লে 
দিতে হয় নাকি? খাটুনি না হ'লে ছুনিয়ার মুখই দেখতে 
পেতাম না। মাটির নীচে অন্ধকারে ঘাড় গুজে পড়ে 
থাকতে হ"ত ।” 

এতক্ষণে ব্যাপারটার হদিশ পাওয়া গেল। যেটা সমস্ত 
পণ্যকে মেলাচ্ছে, সেট? হ'ল খাটুনি। প্রত্যেকটি পণ্যের 
পেছনে রয়েছে একেক রকমের খাটুনি। পণ্য বদলের 
ভেতর দ্রিয়ে মানুষ রকমারি খাটুনি বদল করে। 

একগাট কাপড় অমনি বলে উঠল, “আপনি তে। আমাদের 
মধ্যে খাটুনির খুব মিল পেলেন! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে 
পারি কি__যে খাটুনি আমাকে তৈরি করেছে, সেই খাট্ুনিই 
কি এঁ বইটার মধ্যে আছে ?” 

বইট। এবার খশ. খশ. ক'রে বলে উঠল, “কক্ষনে। নয় । 
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কাঁপড় তৈরি করেছে তাঁতী । আমাকে ছাপিয়ে বার 
করেছে ছাপাখানার মজুর । ছুটো ছু রকমের খাটুনি।৮ 
ভাল মুশকিলেই পড়া গেল। একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস 
করলাম, “আচ্ছা, হলফ ক*রে বলে। তো, তোমাদের মধ্যে 
এমন কেউ আছে কি যার পেছনে মানুষের খাটুনি নেই ?” 
সবাই চুপ। “তগ্নন জিজ্ঞেস করলাম, “তাহ'লে তোমর৷ 
সবাই মানুষের খাটুনি দিয়ে তৈরি ৮ এবার সবাই 
একবাক্যে বলে উঠল, “আজ্জে হ্যা ।৮ 

খাটুনি তাহ'লে ছু রকমের দীড়াচ্ছে ; একটা হ'ল বিশেষ 
বা ব্যক্তিগত খাটুনি, অন্যট? হ*ল নিবিশেষ বা সামাজিক 
খাটুনি। তাতী হিসেবে, খনির মজুর হিসেবে, ছাপাখানার 
মজুর হিসেবে যে খাটুনি সেটা বিশেষ বা ব্যক্তিগত খাটুনি; 
মানুষ হিসেবে যে খাটুনি, সেটা হ'ল নিবিশেষ বা সামাজিক 
খাটুনি। | 

তাহ'লে পণ্যের মূল্য যাচাই হচ্ছে সামাজিক খাটুনির সময় 
দিয়ে । 


পিপুফিশুর দল 


এ কথ শুনে পি-পু-ফি-শুর দল বোধ হয় খুব খুশি হচ্ছে। 
কেননা যেটা এক ঘণ্টায় হয়, সেটা করতে তারা দশ 
ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। সুতরাং তারা ভাবছে তাদের তৈরি 
জিনিস সোনার দরে বিকোবে । কিন্তু তাদের খুশি হবার 
কোন কারণ নেই। কোন একটা সমাজে উৎপাদনের 
জন্যে ফে খাটুনির সময়টা দরকার হয়, সেই দরকারী 


«তে 


সময়টাই হবে মূল্য যাচাইয়ের মাপকাঠি! উৎপাদনের 
নতুন উপায় বার হ'লে সমাজের পক্ষে দরকারী খাটুনির 
সময়টাঁও কমে যায়। পি-পুফি-শুর দল যেহেতু 
কোন একট জিনিস তৈরি করতে দরকারের চেয়ে বেশী 
সময় লাগিয়ে দেয়, সেইজন্যে তাদের পণ্যের মূল্য 
কোনমতেই বেশী হ'তে পারে না। 
হঠাৎ একটা গ্রামোফোনের রেকর্ড বেজে উঠল । কান পেতে 
শুনলাম গান হচ্ছে__ 

এতক্ষণে দাদার আমার 

বুদ্ধিটুকু খুলল । 

গতরখাটার সময় দিয়ে 

বার করলেন মূল্য ॥ 
এমন সময় গড়াঁতে গড়াতে একদল টাকাকড়ি এসে হাজির 
হ'ল। তাদের বেজায় দেমাক। বাজর্খাই গলায় তারা 
বলল, “কী, আমাদের কথা বলা হচ্ছিল বুঝি? আমরাই 
তো জিনিসের বদলে জিনিস মিলিয়ে দিই। আমরা হ'লাম 
মূল্যের মাপ। আমাদের তোমরা মুল্যের মাঁবাঁপও ব'লতে 
পারো । আমরা না থাকলে মূল্য মনে মনেই থাকত। 
তাকে আর দেহ পেতে হত না। আমরা হলাম 
টাকাঁকড়ি। আমাদের অন্য নাম মুদ্রাঅর্থাৎ আমরা 
ব'লে দিই, গ্রকাশ করি ।” 

থোলস বদলানে। 

দূরে হাঁটুর মধ্যে যুখ গুঁজে আলাদা হয়ে বসেছিল 
একটা বুড়ো বেঁটেখাটে। পাহাড়। সে এবার মুখ খুলল, 


ঢ৭. 


“আমার বয়েসের গাছপাথর নেই, বাপু। মানুষ যখন 
বনেজঙ্গলে থাকত, তখন থেকে আমি মানুষদের দেখে 
আসছি। তারপর মানুষের সমাজ কতই না বদলেছে ।” 

টাকাকড়ির দিকে ফিরে তারপর বলতে লাগল, 
«তোমরা তো সেদিনকার ছেলে, হে। মখনুষ যখন 
সোজাম্থজি জিনিসের বদলে জিনিস নিত, তখন তোমর। 
ছিলে কোথায়, চাদ? আগে দেখেছি, মানুষের যখন ক্কচিৎ 
কদাচিৎ দরকার পড়ত, তখনই সে জিনিসের বদলে জিনিস 
নিত। হয়তো একট] চামড়া দিয়ে ছুটে বর্শা পেত । সোজা- 
সুজি ব্যবহারের ভেতর দিয়েই তখন মূল্য টের পাওয়া যেত 1” 
একটু থেমে আবার সে রাঁশভারি গলায় শুরু করল : 
“তারপর মানুষের জিনিস লেনদেনের দরকার আরও বেড়ে 
গেল। একট! জিনিসের সঙ্গে শুধু এক রকমের জিনিসই 
নয়, পাঁচ রকমের জিনিস ধদল হ'তে লাগল । হয়তো! একটা 
চামড়ার বদলে ছুটে বর্শা কিন্বা একজোড়া জুতো কিন্ত 
একখানা কাপড় কিম্বা এক বস্তা চাল কিম্বা আর কিছু 
পাওয়া যেতে লাগল । ফলে, মূল্যের চেহারা বদূলে গেল। 
লেনদেন বেড়ে যেতে মূল্যেরও আবার রকমফের হল। 
এতদিন একটি বলদের বদলে একটি নৌকো কিম্বা তিন 
জোড়া জুতো কিন্বা তিন বস্ত। চাল কিম্বা আর কিছু পাওয়। 
যাচ্ছিল; এবার দেখা গেল, যে-কোন জিনিস দিয়ে বলদ 
পাওয়া যাচ্ছে। বদল দিয়ে যে-কোন জিনিসের মূল্য হিসেব 
হচ্ছে। একটি জিনিস দিয়ে হিসেব হচ্ছে অন্য যাবতীয় 
জিনিসের মূল্য । পরে এই বলদের জায়গাতেই উড়ে এসে 
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জুড়ে বসেছে টাকাকড়ি। ছিল বলদ, হয়েছে টাকাকড়ি 
__মূল্য শুধু খোলস বদলেছে । তোমাদের তো বাপু পরের 
ধনে যত পোদ্বারি। তা অত গুমর কিসের? দিন আসছে, 
যখন লোকে তোমাদের আর পুছবেও না। তখন.তোমরা 
যাছুঘরে চোখ উদ্টে পড়ে থাকবে । মূল্য তখন তোমাদের 
ছেড়ে যাবে |” 


টান দিলে পাই 


বুড়োর কথা থেকে একটা ব্যাপার পরিক্ষার হয়ে গেল। 
মূল্য বলতে যা বোঝায়, আসলে তা জিনিসে জিনিসে সম্পর্ক 
নয়। জিনিস যারা তৈরি করছে, যারা লেনদেন করছে, 
তাদের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক- মানুষে মানুষে সম্পর্ক । 
পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বদল হচ্ছে_পণ্যের সঙ্গে পণ্যের এই 
সন্বন্ধটাই শুধু আমাদের চোঁখে পড়ছে। যাঁর হাত বদল 
করছে, যারা উৎপাদন করছে তাদের সম্পর্কটা চোখের 
আড়াল করে রাখা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের 
উৎপাদনের সম্পর্কট। সোনাটাদির চাদরে মুখ ঢেকে আছে। 
পণ্যের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে সটান মানুষের খাটুনি এসে 
হাজির হল। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে 
পাওয়। গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পকক । 

এতদিনে ধরে ফেললাম 

পু'জিবাদীর চালট|। 

বোক। লোককে ছুনিয়াটা সে 

দেখায় উল্টোপাশ্টা ॥ 


৮৪ 


হরেক রকম জিনিস দিয়ে 

চোখে লাগায় ধন্ধ। 

মূল্য ধরে টান দ্রিলে পাই 

মানুষের সম্বন্ধ ॥ 
বলতে বলতে বেরিয়ে আসছি, শুনতে পেলাম টাকাকডি 
ফৌস ফৌস করে গজরাচ্ছে। তার এতদিনকার জারিজুরি 
ভেঙে গিয়ে আসল মূল্য বেরিয়ে পড়েছে ব'লে রাগে তার 
ল্যাজ ফুলে উঠেছে। পাছে বিষটাত বসিয়ে দেয়, তাই 
তাড়াতাড়ি আমি সেখান থেকে দে-ছুট দে-ছুট । 


পকেটমার ! পকেটমার! 
248825255855555555555555535555555555555555555555555555555555535555555253555555552% 
এবার তাহলে মানুষের রাজ্যে ফিরে আসা ঘাক। 

মানুষ যখন বাজারে বেচবার জন্যে জিনিস তৈরি করতে 
লাগল, তখন জিনিস দিয়ে জিনিস নিত। লেনদেন যখন 
রীতিমত বেড়ে গেল, যখন একসঙ্গে অনেক জিনিসের সঙ্গে 
অনেক জিনিসের হাত বদল হতে লাগল, তখন খুব মুশকিল 
দেখা গেল। টাকাকডি বা মুদ্রা এসে মানুষকে তখন অনেক 
ঝামেলার হাত থেকে বাঁচাল। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের লেন- 
দেনে মুদ্রা হল মধ্যস্থ। পণ্য আসল, মুদ্রা উপলক্ষ । 

সেই সময় যারা সওদাগরি আর বোন্বেটেগিরি করে বড়লোক 
হয়েছিল, তারা তাদের সম্পত্তি সোনাদানায় জমিয়ে রেখে- 
ছিল। এই জমানে। সোনাদানা, জমানো টাঁকাকডি পুজি 
হিসেবে গড়ে ওঠে । 


টাক। দিয়ে টাক। 


পুজি হবার পর বেচাকেনার ধারাটা উল্টে গেল। আগে 
ছিল কেনার জন্যে বেচা। এখন থেকে হল বেচার জন্যে 
কেনা । টাক দিয়ে টাকা আসতে লাগল । টাকার সঙ্গে 
টাকার লেনদেনে পণ্য হল মধ্যস্থ। টাকা আসল, পণ্য 
উপলক্ষ । যে টাকাটা হাত থেকে যাচ্ছে, তার চেয়ে যে 


৯১ 


টাকাটা! হাতে আসছে সেটা কিন্তু বেশী হতে হবে । টাকাকে 
হাতছাড়া করবার আগে পই-পই করে বলে দেওয়া হচ্ছে, 
“যাচ্ছে! একা, কিন্তু সঙ্গে জুটিয়ে নিয়ে ফের! চাই |” 
টাকাট।.খেটে যখন মালিকের হাতে ফিরে আসে, তখন দেখা 
যায় টাকা বেড়ে গেছে। আগে তার যা মূল্য ছিল, খেটে 
আসার পর দেখা গেল তার মূল্য বেড়ে গেছে। যেটুকু 
বেড়ে গেল, সেটাই হল বাড়তি মূল্য । 

একটি টাক খাটতে গেল 

ফিরল হয়ে আরো । 

কেউ আছ কি এই হেঁয়ালির 

জবাব দিতে পারো? 


বোঝা মুশকিল 


পণ্যের সঙ্গে পণ্যের যে লেনদেন, সেই লেনদেনের ভেতর 
দিয়েই কি এই বাড়তি মূল্যটা আসছে? 

তা কেমন ক'রে হবে? সেখানে তো সমানে সমানে, সমান 
মূল্যের সঙ্গে সমান মুল্যের লেনদেন হচ্ছে। বাড়তি মূল্য 
এসে যাওয়ার কোন উপায় নেই। 

তাহ'লে কি জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে খদ্দেরের পকেট 
মেরে এই বাড়তি মূল্যটা মালিকের ঘরে আসছে ? 

তাই বা কেমন ক'রে হবে? বেচা আর কেনার ভেতর 
দিয়ে এর লাভ আর ওর ক্ষতি কাটাকাটি হয়ে যায়। 
কাছেই জিনিসের বাড়তি দাম থেকে বাড়তি মূল্য কিছুতেই 
আসতে. পারে না। তাছাড়া, টাকা বেড়ে যাওয়ার 


৪ ৪১৭, 


এই ঘটনাটা! তো শুধু ছুচারজনের বেলাতেই ঘটছে নাঁ_ 
সমাজে সাধারণভাবেই ঘটছে । ব্যাপকভাবে ঘটছে। 
তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : মালিকরা যে লাভ পকেটে পুরছে, 
সেটা! নিজেদের মধ্যে এ-ওর পকেট মেরে নয়। পুজি বেড়ে 
যাওয়ার মানে এ নয় যে, এ-মালিকের টাঁকা ও-মালিকের 
পকেটে যাচ্ছে। * 
বড় মুশকিলেই তো পড়া গেল দেখছি । তাহ'লে বাড়তি 
মূল্যট! আসছে কোথা থেকে ? আকাশ থেকে তো পড়তে 
পারে না। 
টাকা তো ইাস-মুরগী নয় যে বসিয়ে রাঁখলে টাকায় ডিম 
পাড়বে । টাকা বাড়াতে গেলে টাকা খাটাতে হবে, এমন 
জিনিসে টাক খাটাতে হবে, যে জিনিস ব্যবহার করলে বাড়তি 
মূল্য দেবে । 

বেচনলাল পোদ্দার 
ঘরে বসে ভেবে ভেবে সে-জিনিসের হদিশ পাওয়া শক্ত । 
বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা যেমন তেমন নয়। তার চেয়ে 
একবার দেখে আস! যাক বড়বাজারের তেলকলওয়াল! 
বেচনলাল পোদ্দার কিভাবে তার কারবার চালাচ্ছে। 
দেখা গেল, বেচনলাল এই এই জিনিসে তার টাকা খাটিয়েছে : 
যন্ত্রপাতি, কীঁচামাল, জ্বালানি এবং সেই সঙ্গে মজুরী । এই 
ভাবে টাঁক! খাটানোর ফলেই তার কারখানায় উৎপাদন 
হ'তে পেরেছে । জ্বালানি পুড়েছে, যন্ত্রপাতি চলেছে, 
মজুররা খেটেছে, কাচা মাল পণ্যের আকার নিয়েছে। 
সেই পণ্য বিক্রি ক'রে উৎপাদনের কাঁজ চালু রাখা হবে। 


৯৩ 


এইভাবে যে পণ্য তৈরি হ'ল, তার মূল্য কিভাবে যাঁচাই 
হবে? মূল্য যাচাই হয় খাটুনির সময় দিয়ে। পণ্য তৈরি 
করতে কাচামাল লেগেছে, জ্বালানি পুড়েছে, যন্ত্রপাতি ক্ষয় 
হয়েছে। এই যে জিনিসগুলো খরচ হয়েছে খাটুনির সময় 
হিসেবে তার মূল্য ধরলে হয় ৩ হাজার ঘণ্টা খাঁটুনি। 

এগুলো সব পুরন্মে খাটুনি, পুরনো! মূল্য । এর সঙ্গে নতুন 
খাটুনি, নতুন মুল্য যোগ হয়েছে,_বেচনলালের কলে যে 
মজুররা খেটেছে তাদের খাটুনি। ২ জন মজুর দিনে ৮ ঘণ্টা 
হিসেবে ৫ দিন খেটে এ পণ্য তৈরি করেছে। অর্থাৎ তার! 
মোট ৮ শো ঘণ্টা খেটেছে। 

তাহ'লে বেচনলাল যে পণ্য পাচ্ছে তার মোট মূল্য হ'ল : 
৩ হাজার ও ৮ শো অর্থাৎ মোট ৩ হাজার ৮ শে! ঘণ্টা 
খাটুনি। 

বেচনলাল পাচ্ছে ৩ হাজার ৮ শো! ঘণ্টা খাটুনির মূল্য । কিন্তু 
তার খরচ পড়ছে কত? 

জ্বালানি, যন্ত্রপাতি আর কাচাঁমাল বাবদ ৩ হাজার ঘণ্টা। 
খাটুনির মূল্য তাঁকে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয়েছে । এ 
ছাঁড়ীও বেচনলাল তার পণ্যের মধ্যে একটা নতুন মূল্য 
পেয়েছে_-৮ শো! ঘন্টা খাটুনি। এই নতুন মূল্যটি পাওয়া 
গেছে মজুরদের কাছ থেকে । 


তার মানে 


বেচনুলালকে সবিনয়ে বললাম, “পোদ্দার জী, একট প্রশ্ন 
করতে পারি ?” 


৯৪ 


“জরুর |» 

“আচ্ছা, আপনি কি মজুরদের খাটুনির মূল্য পুরোপুরি মিটিয়ে 
দিয়েছেন ?৮ 

“জরুর |” 

“কেমন ক'রে দিয়েছেন, একটু ভেঙে বলবেন ?” 

বেচনলাল এবার আমাকে একদম বেকুব ভাবল। ব'লল, 
«কেন? ওরা বিশ জন পাঁচদিন খেটেছে__-সেই বাবদ ওদের 
গতরের মূল্য আমি পুরে চুকিয়ে দিয়েছি । যাতে ওর! পাঁচ 
দিন গতর বজায় রেখে খাটতে পারে, সেইমত মজুরীই ওদের 
আমি দিয়েছি।” 

আমি বললাম “গতর বজায় রাখতে গেলে আজকের 
সমাজে একজন মজুরকে ধরুন দিনে ৪ ঘণ্টা খাটলেই চলে। 
তাহ'লে মজুরের ৫ দিনের গতরের মূল্য দাড়ায় 3০০ ঘন্টা 
খাটুনি। ওরা আপনাকে দিচ্ছে ৮০০ ঘণ্টা খাটুনির 
মূল্যঃ তার বদলে পাচ্ছে ৪০০ ঘন্টা খাটুনির মূল্য। 
তার মানে? 

আমি বলতে যাচ্ছিলাম : তার মানে, মোট ৩ হাজার ৪ শো 
ঘণ্ট। খাটুনির মূল্য খরচ ক*রে বেচনলাল পাচ্ছে মোট ৩ 
হাজার ৮ শো ঘণ্টা খাটুনির মূল্য । তার লাভ হ'চ্ছে ৪ শে 
ঘণ্ট। খাটুনির মূল্য । 

বেচনলালের দিকে চোখ পড়তেই আমার মুখের কথা মুখেই 
থেকে গেল। দেখলাম তার ভাটার মত চোখ ছুটো ঘুরছে। 
আমার দিকে ভালুকের মত তেড়ে আসছিল, কিন্তু টেবিলে 
তার ভুড়ি আটকে যাওয়ায় আমি সেই সুযোগে এক লাফে 


৪৫০ 


বাইরে এসে পড়লাম। কানে এল বেচনলাল টেঁচাচ্ছে, 
“বেআদপ কাহাকার, আমাকে চোর বলতে চাস?” 


হাত সাফাই 


বেচনলালের কাছে, প্রথমে ছিলাম বেকুব, পরে হলাম 
বেআদপ। স্পষ্ট বোঝা গেল, বেচনলাল আর তার মালিক 
জাত-ভাইর! মজুরদের গতরের মূল্য চুরি ক'রে কড়ির পাহাড় 
তুলছে । এই চুরিটা তারা ঢেকে রেখেছে । কিছুতেই 
মজুরদের জানতে দিতে চায় না। 

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : পুজি খাটিয়ে পুজি বাড়ানোর 
ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে মজুরদের ঘাড় ভেডে। বাড়তি 
মূল্যট। তৈরি করছে মজুরের গতর । মজুরের এই সোনা- 
ফলানো গতরটাকেই মালিক টাক। দিয়ে কিনে নিচ্ছে। 
মজুরকে সে যা দিচ্ছে, মজুরের গতরটাকে কাজে লাগিয়ে 
মালিক তার চেয়েও বেশী উশুল ক'রে নিচ্ছে । মজুর বাড়তি 
খেটে বাড়তি মূল্য মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। মালিক 
মজুরকে যত বেশী বাড়তি খাটাতে পারবে তত বেশী বাড়তি 
মূল্য পাঁবে। পুজি তত বেশী ফুলে ফেঁপে উঠবে । 

এতক্ষণে হেঁয়ালিটার জবাব পাওয়া গেল : 


গতর কিনে তার বদলে 
টাকা দিলাম ছেড়ে । 
ফিরে এলে দেখি টাকার 
বহর গেছে বেড়ে ॥ 
এমনি ক'রেই পু'জির ভূত এতদিন মহানন্দে মানুষের গতরের 


ঘাড় মট্‌কে খাচ্ছিল। 


পক্ুত্ব-প্রাপ্তি 
585555822555855255255555555555555555555555555555552555555555555555555555555555558 
গেটে বসে দরোয়ান ঘাড় গু'জে খৈনি.টিপছিল। সেই 
ফাকে ঢুকে পড়লাম এক কাপড়ের কলে । কেমন করে 
কাপড় তৈরি হয় দেখতে । 

ভেতরে ঢুকে দেখি ভো-ভী। কেউ কোথাও নেই । মনে 
হ*ল যেন এক দ্বুমস্ত পুরীতে এসে পড়েছি । দেয়ালে ঠেস্‌ 
দিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে আছে বস্তাবন্দী শাদা শাদা তুলো । 
কাপড়ের কলট। হটে! জগন্নাথ হয়ে বসে আছে । দেখে শুনে 
বুঝলাম ভুল করে ছুটির দিনে এসে পড়েছি । মজুররা কাজে 
আসেনি আজ । মজুর না এলে কল চলবে কেমন করে ? 
তুলোর তো৷ ঠ্যাং নেই যে, গুটি গুটি এসে সুড়ত করে কলের 
মধ্যে সেধিয়ে যাবে । কলের তো হাত নেই যে তুলোর 
কান পাক্ড়ে হিড় হিড় করে টেনে আনবে । কলের 
নিজের চলবার মুরোদ নেই । চালালে তবেই সে চলে । 


মজুরের জীয়নকাঠি 


তাকিয়ে দেখলাম ময়দানবের মত অত বড় কলট। মড়ার মত 
পড়ে আছে । গায়ে হাত দিলাম । ঠাণ্ডা হিম। জীয়ন- 
কাঠির ছেশয়া পেলে তবেই সে বেঁচে উঠবে। 

মানুষের হাতেই সে জীয়নকাঠি। মানুষ হাত, লাগালে 
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তবেই মরা জিনিসগুলে। প্রাণ পায়। কল চলতে আরম্ত 
করে। কারখানা সরগরম হয়। 

উৎপাদনের মালমশলাগুলেো! সবই আগেকার তৈরি জিনিস। 
যন্ত্রপাতি, কাচামাল-_সমস্তই আগেকার খাটুনি দিয়ে তৈরি । 
খাটুনি ফুরিয়ে গেছে । কাজেই তার আর বাডবৃদ্ধি নেই। 
যে খাটুনি দিয়ে তারা তৈরি, সেই খাটুনিটা হাতের বাইরে 
চলে গেছে। তাকে আর টেনে বাড়ানো চলবে না। 
খাটুনিটাই হল মূল্য। কাজেই সেই মালমশলাগুলোর 
মূল্যের কোন হেরফের হয় না। 

কল, তুলো৷ আর যা কিছু মালমশল। দিয়ে কাপড় তৈরি হয়-_ 
সব কিছুর মধ্যেই পড়ে আছে আগেকার খাটুনি। কাপড় 
যখন তৈরি হয়, তখন মজুররা হাত লাগিয়ে আস্ত সেই 
খাটুনিটাকে কাপড়ের মধ্যে চালিয়ে দেয় । তার মুল্যের কোন 
নড়চড়হয় না। একই মূল্য যেন পুরনো খোলস বদলে নতুন 
খোলস নেয়। মালমশলাই হল উৎপাদনের উপায়। এই 
উৎপাদনের উপায়ের পেছনে, বাঁধ! মূল্যের পেছনে যে পুজিট! 
খরচ হয় সেটা বাধা পুঁজি । বাঁধা পুজির কোন নড়চড় 
হয় না। 


মালিকের সি'দকাঠি 


শুধু উৎপাদনের উপায় থাকলেই চলে নাঁ। উপায়টাকে 
কাজে লাগানো দরকার। মজুর না হ'লে উৎপাদনের 
অবস্থাট। ঈ্াড়ায় শিবহীন যজ্ঞের মত। উৎপাদনের সমস্ত 
আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। মজুরী দিয়ে তাই মালিককে 
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মজুরের গতর কিনতে হয়। মজুরের গতর তার নিজের মূল্য 
ছাড়াও কাজ ক'রে আরও বাড়তি মূল্য যুগিয়ে দেয়। মজুর যা 
পায় তার চেয়ে বেশী মূল্য মালিককে ফিরিয়ে দেয়। মজুরী 
দিয়ে মালিক যে মূল্যট। পায়, সেটা বরাবর এক থাকে না 
বেডে যায়, বদলায় । পুজির যে অংশট৷ দিয়ে চালু খাটুনিকে 
কেনা হয়, সেই অংশটাকে বলে চালু পু'জি। 

বাধা পু*জির সঙ্গে চালু পুঁজিটাকে খতিয়ে দেখলেই মালিকের 
লাভের বহর জানতে পারা যায়। মজুরের হাতে থাকে 
খাটুনির জীয়নকাঠি আর মালিকের হাতে থাকে খাটুনি 


চুরি করার সিদকাঠি। 
কলে কৌশলে 


মজুরের গতর শুষে বাড়তি মূল্য টেনে বাড়াবার ছটে। কায়দ 
আছে। কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে এবং দরকারী খাটুনির সময় 
কমিয়ে । কাজের ঘণ্ট। বাড়াতে গেলে জোরজুলুমের দরকার 
হয়। দরকারী খাটুনির সময় কমাতে গেলে কলকৌশলের 
দরকার হয়। জোরজুলুম করে কাজের ঘণ্টা বাড়ানোর দিন 
চলে গেছে । মালিক তাই কলেকৌশলে বাড়তি মূল্য বেশী 
করে আদায় করে। হাতে হাতে কাজ ভাগ ক'রে কাজের 
মাত্র বাড়িয়ে, বড় বড় কল বসিয়ে অন্যদের চেয়ে কম সময়ে 
মাল তৈরি করে। 

এইভাবে মজুরদের ঘাড় ভেঙে যে বাড়তি মূল্যটা আদায় হয়, 
তার একট। ভাগ মালিক জমায়_নিজের ভোগে লাগাবার 
জন্যে নয়, নতুন উৎপাদনের কাজে লাগাবে বলে। এই 
জমানো পুঁজির সবটাই চালু পুঁজি হিসেবে খাটে না; সবটাই 
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মজুরী বাবদ খরচ হয় না। পুজির একটা অংশ উৎপাদনের 
মালমশলা যোগায়, উৎপাদনের যোগাড়যন্ত্র করে। বাকি 

ংশট। যোগায় মজুরী । সমাজের গোটা পুজির মধ্যে 
উৎপাদনের যোৌগাড়যন্ত্র বাঁবদ খরচ করার অংশটা মজুরী 
বাবদ খরচ করার অংশের চেয়ে যত বেড়ে যাবে, ততই 
বুঝতে হবে ধনতন্ত্ব এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজতন্ত্র ঘনিয়ে 
আসছে। 


স্বথাত সলিলে 


পুঁজির পাহাড় যত উচু হয়, ততই নতুন নতুন কল এসে 
মজুরের জায়গা জুড়ে বসে । একদিকে ধনদৌলত আকাশ 
ছেশয়, অন্যদিকে দেখা দেয় অন্তহীন হাহাকার । বেকার 
মানুষের ভিড়ে পথঘাট ছেয়ে যায় । পুজির রাজত্বে তার হয়ে 
যায় নেহাত" অদরকারী ফাল্তু লোক । মালিকদের ছয়োরে 
ছয়োরে পেটের জ্বালায় যতই তারা হন্যে হয়ে বেড়ায়, ততই 
মজুরদেরও পেট কাটা যায়। 

সাত ছুয়োরে ধর্ণ দিচ্ছে 

কাজ চাইছে বেকার। 

মালিক বলে, রাস্তা দেখ__ 

এ জগতে কে কার ? 
এমনিভাবে কাজ ছাড়িয়ে মজুরদের পথে বসিয়ে পুঁজি 
হন করে এগিয়ে চলে। ধারদেনার ষোলআনা স্ুযোগ- 
সুবিধেগুলে সে পুরোদস্তর ভোগ করে । উৎপাদনের উপায়ে 
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লাগানো পুজির অংশ বিস্তর বেড়ে যায়। তৈরি মালে 
বাজার ছেয়ে যায় । সবটাই হয় তাঁলকানার মত। 

জিনিস তৈরি হয় লাভের ত।ড়নায়, অভাব মেটাবার তাগিদে 
নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা লোকের কাঁজ ঘুচিয়ে হাত খালি 
ক'রে অভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে মালিকরা 
নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ল মারে । লোকের অভাব আছে, 
কিন্তু সেই অভাঁব মেটাবার উপায় নেই । বাজারে জিনিসের 
ছড়াছড়ি, কিন্ত কেনবার লোক নেই । গুদামে বস্তাবন্দী মাল 
পচে । কারখানায় তাল। পড়ে । পুঁজির দল ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
ছাঁড়ে। সংকটের ধাক্কায় পুঁজিবাদী দেশগুলো টলমল 
টলনল করে ওঠে । বছর কয়েক যেতে না যেতেই পু*জিবাদ 
বার বার বেসামাল হয়ে পড়ে তারপর একট সময় আসে, 
পুজিবাদের পায়ের নীচে থেকে ছু'ভাগের এক ভাগ মাটি সরে 
গেল । পুঁজিবাদ কিছুতেই আর নিজেকে সামাল দিতে পারে 
না। সমানে টলে পড়তে থাকে । চোরাবালিতে দাড়িয়ে 
যতই সে পা ছেড়ে, স্বখাত সলিলে ততই সে নিজের মৃত্যু 
নিজে ডেকে আনে । 


মাত্ভ্য-ন্যার 


পুঁজির এই বাভবৃদ্ধি আর সেকালে কাড়ি কাড়ি টাকা 
জমানোর মধ্যে তফাত ছিল। সেকালে ঠ্যাভাড়ের দল 
সিন্ধৃকে টাকা জমিয়েছিল চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করে, 
“জোর যার মুলুক তার নীতির জোরে-_শিল্পীকারিগরদের 
হাত থেকে রুজিরোজগারের উপায়গুলো ছিনিয়ে নিয়ে। 
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চাষীদের জমি থেকে খেদিয়ে দিয়ে দলে দলে তাঁদের গী-ছাড়। 
করা হয়েছিল। তারা কেউ গেল বনেজঙ্গলে, কেউ শহরে । 
যা ছিল গাঁস্ুদ্ধ সকলের, জন কয়েকে তার মালিক হয়ে বসল । 
পরের 'দেশ বাঁধা পড়ল গোলামির শেকলে । খণের বোঝা 
চাপিয়ে সরকারের মাথায় কাঠাল ভাঙা হল । পীছে বাইরে 
থেকে এসে কেউ ভাগ বসায়, তাই দেশের চারদিকে উঠল 
শুক্কের পাঁচিল। এমনি করে বড়লোকদের হাতে টাঁক। জমতে 
লাগল। তার ফলে, সমাজে দেখা দিল একদিকে গতরসবন্ব 
কপর্দকহীনের দল, অন্যদিকে একদল ব'সে-বসে-খাওয়া 
টাকার কুমির । 

কড়ির সেই পাহাড়টার পরতে পরতে জমাট বেধে আছে 
লক্ষ লক্ষ মানুষের অনেক চোখের জল, অনেক রক্ত । যে 
চাষী রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে নিজের হাতে মাঠে মাঠে ফসল 
ফলাত, যে কারিগর উদয়াস্ত হাতের কাজ করত-_তাঁর হাতে 
আর মালিকান। রইল না। যার খেটে খায়, তাদের হাত 
থেকে মালিকাঁনা চলে গেল যাঁর বসে খায় তাঁদের হাতে । 


মুদ্রারাক্ষসের পাল 


দ্খল-বেদখলের পাল এখানেই শেষ হল না। শুধু তাঁর 
রকমফের হল। যাঁরা নিজের হাতে কাজ করত, এতদিন 
তারাই শুধু দখল হারাচ্ছিল। যে মালিক মজুরদের ঘাড়ে 
বসে খায়, এবার তাদের ধনসম্পত্তিও বেহাত হ'তে লাগল । 
এ-মালিকের সম্পত্তি ও-মালিকের হাতে চলে গেল। 
একজন মালিক অন্য পাঁচজন মালিককে না মেরে পারে না। 
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মালিকের হাতে মালিকের সর্বনাশ হয়। চুনোপু'টিদের 
গিলে খেয়ে জনকয়েক মালিক হয় পেটমোটা রাঘববোয়াল। 
অজস্র হাতের ছড়ানো পুঁজি ক্রমে ক্রমে মাত্র কয়েকট। 
হাতে এসে জমা হয়। পুঁজি এবার দেখ দেয় মুদ্লারাক্ষস 
হয়ে। 

যতই কম কম হাতে বেশী বেশী পুজি এসে. জড়ো হয়, ততই 
কলকারবার ফলাও হয়ে বেড়ে ওঠে । বিরাট বিরাট জায়গ। 
জুড়ে কারখানাগুলো। হাত-পা ছড়ায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
এমন এমন যন্ত্র হাতে নিয়ে মানুষ লড়ে যে, তার জন্যে হাজার 
হাজার লোকের দরকার হয়। জনে জনে এমনভাবে 
খুটিনাটি কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয় যাতে একসঙ্গে 
অনেক হাতে মিলিয়ে-মিশিয়ে কাজ হয়। যন্ত্রের কারিকুরির 
ফলে উৎপাদন হয় অঢটেল। উৎপাদনের উপায়গুলোকে 
বুঝেসম্ঝে হিসেব করে কাজে লাগানে। হয়। এর জন্যে 
দরকার হয় সমাজে পরস্পরের যোগাযোগে হাতে হাত 
মেলানো খাটুনির। উৎপাদনের কাজে সমাজের বেবাক 
লোককে কাধে কাধ মিলিয়ে দাড়াতে হয়। 

ছনিয়াজোড়। বাজার দিয়ে পুঁজিবাদ ছুনিয়ার মানুষকে বেঁধে 
ফেলে । পু'জির ছুনিয়াজোড়া চেহারা ধর পড়ে । যত দিন 
যায়, ততই ঝে"টিয়ে পুজি এসে কয়েকটি মাত্র হাঁতে জমা 
হতে থাকে । পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষীরসরটুকু তার! 
একাই চেটেপুটে খায়। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষের 
ছুংখযন্ত্রণা, লাঞ্চন1-অত্যাচাঁর, দৈশ্হূর্দশা, শোষণ আর দাসত্ব 
চুড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়। 
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বন্ধন-মোচন 


পুঁজির এই বজ আটুনিটাই সব নয়। সেই সঙ্গে পুঁজির 
পাহাড় টলিয়ে মাথ। উঁচু করে জজ্ঘবদ্ধ মজুর । দিন দিন 
তার! দলে ভারী হয়। পুজিবাদী উৎপাদনই মানুষের হাতে 
তুলে দেয় নিজের মৃত্যুবাণ, তাঁলে তাল দিয়ে বেড়ে ওঠে মজুর 
শ্রেণীর শৃঙ্খলা, এঁক্য আর সংগঠন। সারা ছুনিয়ার মজুর 
কাধে কাধ মেলায় । 

পুঁজির আওতায় যে উৎপাদনের শক্তি দিনে দিনে বেড়ে 
উঠেছে, পু*জির সর্বগ্রাসী জটাজালে তার দম বন্ধ হয়ে আসে । 
উৎপাদনের উপায়গুলো এমনভাবে এক জাঁরগায় এসে জোট 
বাধে, খাটুনি এমনভাবে এক জায়গায় গায়ে গা দিয়ে দাড়ায় 
__পুঁজিবাদের শেকলে তখন চাঁড় না লেগে পারে না । 
লক্ষ লক্ষ বলিষ্ঠ হাতে পুজির শক্ত নাগপাশ খসে পড়ে । 
ছি'ড়ে টুকরো টুকরো হয় পু'জিবাদের বন্ধন । পুঁজিবাদীদের 
ব্যক্তিগত মালিকানা! পঞ্চত্ব পায়। সম্পত্তিচোরদের বামাল 
বেহাত হয়। 


ভূত তাড়ানোর মন্ত্র 
১১১১১222555225552225232551552555555555555505555155552005125284515525456592559824 
ভো-ও-ও-"*ভৌ-ও-ও--, 

ভোর হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় আকাশ মাথায় ক'রে 
কে যেন খোন! গলায় হেকে উঠল : 

ভো-ও-ও-'ভো-৩-৩"* 

সকাল হতে না হতেই রোজ পেটে রাবণের ক্ষিধে নিয়ে 
আকাশে গল বাড়িয়ে পুঁজির ভূত ডেকে ওঠে। কাচা 
ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চৌপহর দিন সে মজুরদের 
ঘাড়গুলো মট্কে খায়। পুঁজির ভূত থেকে থেকে তিন 
সন্ধ্যে ডাকে । 

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে অমাবস্তার রাত্তিরে ভয়-কাতুরে মানুষকে 
একা পেয়ে কাধে ভর করবে বলে তেতুল গাছের ডালে 
কাঠির মত সরু সরু ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকে যে ভূতটা, 
সেটা নেহাত মন-গড়। মিথ্যে ভূত। ভয়-তরাসে মনের 
কোণে তার বাসা । মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই ব্যস্, সে 
আর নেই । 

পুঁজির ভূতটা কিন্ত অমন হেঁজি-পেজি ভূত নয়। মন থেকে 
ঝেড়ে ফেললেও যায় না। সত্যিকারের সেই বেয়াড়। 
ভূতটা থাকে পুরো! শহর-বাজার জীকিয়ে। সিংদরোজায় 
লট্‌্কানো থাকে তার নামখেতাব। তার নুন খেয়ে গুণ 
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গায় পণ্ডিত-পুরুতের দল। খড়ি দিয়ে আক-জোক কষে 
তাঁর ঢাকে কাঠি দিয়ে বলে : “হুজুরের অক্ষয় পরমায়ু 1৮ 
রাজ্যের লোককে পাখি-পড়ানো। করে তারা শেখায় : “হুজুর 
যা করেন মলের জন্যে । হুজুরই হলেন দিন-ছুনিয়ার 
মালিক।” এমনি করে চোখে ধুলে। দিয়ে কলকাঠির জোরে 
পুজির ভূত তার রাজ্যপাট বাঁড়ীয়। একট! দিক উজাড় 
ক'রে অন্তদিকে টাদির হাট বসায়। 

অন্ধকারে আড়ালে আবডালে নয়, রীতিমত খোলাখুলি 
দিনের আলোয় হেঁকে-ডেকে লোক জুটিয়ে পু'জির ভূত 
কলে-কৌশলে তাদের গতরগুলোকে শুষে খায় । 


শার্ভি-স্বস্তযয়ন 


ছুনিয়ার কাধ থেকে ভূতটাকে নামাবার জন্যে তাই ওঝার 
দরকার হয়। 

গোড়ায় গোড়ায় চলে ভূত তাড়াবার নানা জল্পনা-কল্পন! । 
বে-আক্কিলে বে-হিসেবী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটীকেই যত নষ্টের 
গোড়া ঠাওরিয়ে অসাধারণ একদল মানুষ সাহসে ভর করে 
এগিয়ে এলেন । কুড়ের বাদশাদের হাত থেকে উৎপাদনের 
কল-কাঠিগুলো। নিয়ে তারা দিতে চাইলেন কাজের লোকদের 
হাতে । কল্পনায় নিখুত সুন্দর করে তারা গড়লেন এমন এক 
সব-পেয়েছির-দেশ-__যেখানে ডোকলাচণ্ডী পু'জির দেহধারী 
ভূতটার দৌরাত্ম্য নেই, যেখানে দরকার বুঝে জিনিস তৈরি 
এবং বিলি হয়, যেখানে আছে মানুষের অফুরস্ত সুখ, চিরস্থায়ী 
শাস্তি, অটুট স্বাস্থ্য আর সকলের স্ুবিচার। পৃথিবীর সামনে 
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তারা মেলে ধরলেন ভবিষ্যতের এক জমকাঁলে। ছবি । মশগুল 
হয়ে তারা দেখলেন সমাজতন্ত্রের এক অসামান্য অনিন্দ্য- 
সুন্দর স্বপ্র। 

কিন্তু তাদের স্বপ্রান্চ দাওয়াইতে ফল হল না। যেসর্ষে 
দিয়ে তারা ভূত তাড়াতে চেয়েছিলেন, সেই সর্ষের মধ্যেই 
থেকে গিয়েছিল পু'জির ভূত। বনডলোকদের মন গলিয়ে 
তাদের টাকায় আপোসে স্বর্গরাজ্য গড়বার সেই অসম্ভব 
বাসনা অপূর্ণ থেকে গেল। শীস্তি-ন্বস্তযয়ন ক'রে পুঁজির 
ভূতকে ছাড়ানো গেল না। 

বোঝা গেল, পুঁজির ভূত তাড়ানো আনাড়ি ওঝার কর্ম নয়। 
পু'জিবাদী উৎপাদনের ব্যবস্থা? যখন পাকাপোক্ত হল, 
দলবদ্ধ মজুর যখন মাথ! চাড়া দিয়ে উঠল, যখন তৈরি হল 
সমাজতন্ত্রের জমি_-একমাত্র তখনই তুখোড় ওস্তাদ ওঝা 
পাওয়া সম্ভব হল। 


জয়ের অস্ত্র 


ধার মন্তরের জোরে ছ*ভাগের এক ভাগ ছুনিয়ার কাধ থেকে 
একদিন সত্যি সত্যি পু'জির ভূত ছেড়ে গেল, প্রীতঃস্মরণীয় সেই 
শক্তিমীন পুরুষের নাম কার্ল মাক্ম। ১৮১৮ সালের ৫ই মে 
জার্মানিতে তার জন্ম । বড় ঘরে জন্মালেও বড়লোকেরা তাকে 
কখনই দলে পায়নি। তিনি নাম লিখিয়েছিলেন সবহাঁরা 
মজুরের দলে । 

বেতাল বেহিসেবী সমাজটার বদলে মাক চেয়েছিলেন এক 
পরিপাটি গোছালো৷ সমাজ । কিন্তু তাই বলে তিনি, কল্পনায় 
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স্বর্রাজ্যের ছক আকতে বমেননি। এর আগে যে সমাজটা 
ছিল, তার তিনি হাঁড়ির খবর নিয়েছেন। কেমন করে 
তার জন্ম হল, কি করে তা বেড়ে উঠল, কিভাবে তা'র 
জায়গায় গড়ে উঠল আজকের সমাজ- মাক্সসমস্ত কিছুই 
আগ্যোপাস্ত জেনেছেন। আজকের সমাজটাকে তিনি তন্ন 
তন্ন করে খু'টিয়ে দেখেছেন । যাঁর জোরে আজকের সমাঁজটার 
বদলে ভবিষ্যতের সমাজ গড়ে উঠবে_-সেই শক্তিগুলোকে 
তিনি পরখ করে দেখেছেন । 

মার্স আপন মনে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের জাল বোনেন নি; 
সাক্ষাৎ পুজিবাদী সমাজটার মধ্যেই তিনি দেখেছেন তার 
অনন্ত সন্তাবনার বীজ। মার্স জানতেন, বিনা চেষ্টায় 
আপনাআপনি সেই নতুন সমাজ এসে যাবে না। বিষম 
টানা-হেঁচড়ার ভেতর দিয়ে জোর-জার ক'রে তাকে এ 
পৃথিবীতে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে । তাঁর জন্তে চাই এক নতুন 
শক্তিধর জী । জর্বহারা মজুরই হল সেই নতুন বিপ্রবী 
শ্রেণী। মাক্সঁ সারা জীবন ধরে এই মজুর শ্রেণীর হাতেই 
ছুনিয়া জয়ের অস্ত্র যুগিয়ে গেছেন। 


মাঝ্স' ও এঙলেলস্‌ 


সে যুগের শাসক শ্রেণী তাই মাক্সকে দেশ থেকে দেশাস্তরে 
তাড়া ক'রে ফিরেছে । নিজের দেশে তার ঠাই হয়নি। 
অভাব-অনটন, লাঞ্কনা-অত্যাচার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত 


ঘুবেছে। 
প্রুশিয়ার;এক অবস্থাপন্ন ইহুদি পরিবারে মাক্সের জন্ম। তার 
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বাবা ছিলেন একজন গণ্যমান্য উকিল। ছেলেবেলায় বাড়ীতে 
বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে মাক্সসবড় হননি । বড় হয়ে বাড়ীর 
বাইরে পা দিয়ে তিনি বিপ্লবী হয়েছিলেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
পড়াশুনো শেষ ক'রে যখন তিনি কাঁজ নেবেন ভাবছিলেন, 
সেই সময় এক স্বাধীনচেতা অধ্যাপকের ওপর সরকারী 
জুলুম দেখে তার মন বেঁকে বসল। অধ্যাপক 
না হ'য়ে মার্ঝহলেন লেখক । কাগজ বার করলেন তিনি। 
তার কাগজে বিপ্রবের আগুন ছুটতে দেখে সরকার 
সেই কাগজ বন্ধ ক'রে দিল। মাক্স চলে গেলেন 
প্যারিসে । সেখানে গিয়ে আবার একটি নতুন কাঁগজ বার 
ক'রে মাঝ্স বিপ্লবের কথা প্রচার করতে লাগলেন । 

প্যারিসে থাকার সময় ১৮৪৪ সালে ফ্রেডরিখ এঙল্সেলস্-এর 
সঙ্গে মানক্সের প্রথম আলাপ । এই আলাপ ক্রমে ছুজনের 
নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পৃথিবীকে বদলাবার কাঁজে 
এঙ্গেলস্‌ হলেন মাক্সের দোসর। তারা ছুজনে সে সময় 
বিপ্লবীদের ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে মেলামেশ। করতেন । 
মধ্যবিত্তদের দোটানায়-পড়। মনোভাবের ভুল ধরিয়ে দিয়ে 
এই সময় তার! শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদের 
তত্ব ও কর্মকৌশল স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন । 


কথায় ও কাজে 


১৮৪৫ সালে “বিপজ্জনক বিপ্লবী” ঝলে মাক্সকে প্যারিস থেকে 
তাড়ানে। হ'ল । বেলজিয়ামের ক্রসেলস্‌ শহরে গিয়ে তিনি 
ঠাই নিলেন। সেখানে একঙ্ষেলসের সাহায্যে মান্সর” গণড়ে 
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তুললেন গোপনে প্রচার চালাবার এক সঙ্ব__-“কমিউনিস্ট 
লীগ ।, এই সঙ্ঘের নির্দেশে তার! ছ্জনে মিলে লিখলেন 
“সাম্যবাদীর ফতোয়া%। 

১৮৪৯ সালে আবার তাকে সরকারী হুকুমে বেলজিয়াম 
ছাড়তে হ'ল। প্যারিস হ'য়ে মাঝ্স জার্মানিতে ফিরলেন। 
দেশে ফিরতেই তার নামে মামলা রুজু করা হ'ল। কিন্তু 
মামল। টি' কল ন! দেখে সে দেশের সরকার তাকে দেশ থেকে 
নির্বাসিত করল। মাক্স” এবার লগ্ডন শহরে গিয়ে উঠলেন। 
জীবনের বাকি দিনগুলে। তার দেশছাড়া হয়ে লগ্ডনেই 
কাটে। 

নির্বাসিত অবস্থায় মাক্সকে সপরিবারে চরম অর্থকষ্টে পড়তে 
হয়। এই সময় এজেলস্‌ যদি তাকে সর্বন্থ দিয়ে সাহায্য না 
করতেন, তাহ'লে মার্সের পক্ষে শুধু লেখা নয়, নিজেকে 
টিকিয়ে রাখাও অসম্ভব হত। লগুনে থাকার সময় মার্স 
“ক্যাপিটাল বা৷ “পুঁজি” নামে তার যুগান্তকারী বই লেখায় 
হাত দেন। 

নানান দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে ছুনিয়াজোড়া একটি 
খাতে বইয়ে দেবার জন্যে ১৮৬৪ সালে লগ্তনে যে প্রথম 
আন্তর্জাতিক সঙজ্ঘ গণ্ড়ে ওঠে, মাক্স'ই ছিলেন তার প্রাণ। 
মার্স শুধু ছুনিয়াটাকে জেনে বসে থাকেননি, তাকে ব্্‌লাবার 
কাজেও সমানভাবে হাত লাগিয়েছিলেন। 

একদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের গুরুভার, অন্যদিকে কঠিন 
তক্গত কাঞ্জ_অতিরিক্ত খাটুনিতে মার্সের শরীর ভেঙে 
পড়ল। / ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ লণ্ডন শহরে মার্স 
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চিরনিদ্রায় শয়ান হলেন । পৃথিবীতে দিখ্বিজয়ী রণধ্বনি হয়ে 
জেগে রইল তার মন্ত্র : “ছুনিয়ার মজুর এক হও ।” তার সেই 
মন্ত্রবলে পুঁজিবাদের পা থেকে ছ'ভাগের এক ভাগ মাটি 
সরিয়ে দিয়ে রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণী নতুন পৃথিবীতে তার 
জন্মের শতবাষিকী পালন করল। জন্মের শতবাধ্ষিকীতে 
শ্রমিক শ্রেণীর কাছে মাক্স' পেলেন শ্রেষ্ঠ উপহা'র-_শৃঙ্খলমুক্ত 
বহুবাঞ্ছিত নতুন পৃথিবী । 


ইতিহাসের অর্থ 


মার্স যে চোখে দুনিয়াকে দেখেছিলেন, তারই মধ্যে ছিল 
অন্ধকার-আলো-করা দৃষ্টি প্রদীপ-_পৃথিবীকে মুক্ত করার মন্ত্র। 
শ্রমিক শ্রেণীর চোখেই তিনি ছুনিয়াকে দেখেছিলেন । 

এতদিন চোখের সামনে পৃথিবীটা! ছিল যেন এক অর্থহীন 
ছবৌধ্য পুথি । মাক্সই প্রথম তার অর্থ উদ্ধার করলেন। 
দেখা গেল, পুঁথিট উপ্টো৷ করে ধর! হয়েছে এতদিন। তাই 
তার অর্থ পাওয়া যায়নি । মার্স যেই পুঁথিটাকে সোজা 
করে ধরলেন, অমনি তার অর্থ পাওয়া গেল । 

দেখা গেল : অর্থনীতির গাঁটছড়ায় ছুনিয়া বাঁধা । অর্থনীতির 
কলকাঠিগুলো। ঘুরলে ইতিহাঁসেরও মোড় ফেরে। ইতিহাস 
কারে হাতের পুতুল নয়__কারে। একার খেয়ালে ইতিহাসের 
ভাঙা-গড়। হয় না। ছুনিয়ায় কোন কিছুই অকারণে হঠাৎ 
ঘটে না। আগে পরের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যেকটি 
ঘটনার যোগ থাকে । 

নিয়মের সুত্র দিয়ে ইতিহাস ঘটনার মালা গাথে।, ঘটনার 
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খেই-হারা ভিড়ের মধ্যে থেকে নিয়মের স্ত্রটাকে খুজে বার 
করতে হয়। 


শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ 


ছুনিয়ার কিছুই স্থির হয়ে থেমে নেই । সব কিছুই বদলে 
যাচ্ছে, সব কিছুই পরিবর্তনের শ্রোতে ভেসে চলেছে । এই 
বদল হয় কারে খাতিরে কিন্বা হুকুমে নয়_বদল হয় 
ভেতরকার ছুরস্ত তাঁড়নাঁয়। সমাজের সমস্ত কিছু বদলের 
গোড়ায় থাকে অর্থনীতির তাঁগিদ। বাঁচবার আয়োজনটার 
ওপরই নির্ভর করে মানুষের বেঁচে থাকার ধরন। বাঁচবার 
যোগাড় করতে গিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গড়ে 
ওঠে । এই পাতানো সম্পর্কের নামই সমাজ । মানুষের 
সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক দিয়েই সমাজের ভাল-মন্দ হ্যায়- 
অন্যায়ের ধারণাগুলো। বেঁধে দেওয়! হয়। সমাজটা যখন 
যেমন হয়ু ভাল-মন্দ ্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলোও তখন তেমন 
হয়। বাঁচবার ধরন বদ্‌লালে মানুষের ধারণাগুলোও 
বদলে যায়। 

প্রকৃতির ওপর দখল বাড়িয়ে মানুষ যুগে যুগে বীরদর্পে এগিয়ে 
চলে। উৎপাদনের ঢং যখন বদ্লাঁয়, উৎপাদনের সম্পর্কে 
টান লাগে__এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ঠোকাঠুকি বাধে । 
যারা সমাজের মাথায় জাকিয়ে বসে আছে, তার গদি 
আকড়ে থেকে নতুন উৎপাদনের সঙ্গে খাপ-খাওয়া শ্রেণীটাকে 
প্রাণপণে পিষে মারার চেষ্টা করে । তিন কাল গিয়ে এক 
কালে ঠেকা ঘুণ-ধর কায়েমী শ্রেণীর সঙ্গে নতুন বলবীর্যবান 
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শ্রেণীর সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে সমাজ বিপ্লবের দিকে 
এগিয়ে যায় । 


বিপ্রবের আগুনে 


এমনি করেই আসে সামস্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ, পুজিবাদ 
থেকে সাম্যবাদ । শ্রেণী-সংগ্রামের অবিরাম তাড়নায় সমাজ 
ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় । 

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটার সারা গায়ে আজ মারীগুটির মত ফুটে 
উঠেছে ধ্বংসের লক্ষণ । সমস্ত ধনদৌলত গিয়ে একাকার হচ্ছে 
কয়েকটি মাত্র হাঁতে। রুইকাতল! পু*জির দল চুনোপু'টিদের 
গিলে খাচ্ছে । যন্ত্র এসে মজুরদের কাজ ছাড়িয়ে গড়ে 
তুলছে এক বিরাট বেকার-অক্ষৌহিনী। মানুষ যাচ্ছে 
রসাঁতিলে । 

ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে বার বার হানা দিয়ে ফেরে 
সংকট । একসঙ্গে অসংখ্য হাতে মিলেমিশে কাজ হয়, 
কিন্ত” তার ফল গিয়ে ওঠে ছুচার জনের হাতে। 
উৎপাদনের ধরনের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কটা একেবারেই 
খাপ খায় না । জোর করে চাপানো জোড়াতালির সম্পকে 
চিড় ধরে। মালিকের সঙ্গে মজুরের পোষায় না। পদে 
পদে বাধে সংঘর্ষ । দলবদ্ধ মজুর বিপ্রবের আগুনে পুরনো 
সম্পর্কট। পুড়িয়ে দিয়ে গড়ে তোলে মানুষে মানুষে 
নতুন সম্পর্ক । মানুষের হাত থেকে মানুষের দেওয়।৷ শেষ 
বন্ধনটুকু ঘুচে যায়। 
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* একালের বই: ২ * 


এমিল জোলা-র 
অঙ্কুর 

('জামিনাল') 
ফরাসী দেশের থনিমজুরদদের জীবন এবং 
সংগ্রাম নিয়ে বিগত শতাব্ীর এ-উপন্যাস 
বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনে 
হয় যেন আমাদেরই দেশের একালের 
বঞ্চিত খনিমজুরদের জীবন আলেথ্য। 
জোলা-র সেই অমর কাহিনী ঝরঝরে 
ভাষায় বিবৃত করেছেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় 


*্* একালের বই ১৩ % 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“এক যে ছিল' 
(একজ্েলসৃ-এর 'অরিজিন অবদি ফ্যামিলি) 


